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আমাদের ধর্ম 


আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ঘ। এই ধর্শ বিবিধ, ভরিমার্গগামী, 
বিকর্শরভ। আমাদের ধর্ম ভরিবিধ। ভগবান অন্তরায়, মান- 
লিক জগতে, ্ জগডে-এই তরিধামে প্রস্কতিস্ষ্ট মহাশক়ি- 
চালিত বিশ্বে আত্ম গ্রকাশ করিয়াছেন। এই জিধামে তাহার 
মহিত যুক হইবার চেষ্টা সনাতন ধর্শের ত্রিবিশ্ব। আমাদের ধর্থ 
করিমার্গগামী। জান, ভি) কর্ম, এই তিনটি শ্বতজ বা দিলিত 
উপায়ে দেই যুক্তাবস্থ মানুষের সাধ্য। এই ভিন উপায়ে আত্ম 
করিয়া ভগবানের সহিত যোগলিগপা সনাতন ধর্থের তরিমা্গগারী 
গতি। আমাদের ধন ব্রিকর্দরত। মানুষের প্রধান বৃত্তি নকলের 
সধ্যে তিনটা উর্ধগামিনী, ব্্ীপতি-বলদায়িনী, সভা, প্রেম ও 
কি ।:০এই তিন বৃত্তির বিকাশে মানবজাতির করমোন্তি লাধিত 
হয়! আসিতেছে। মত, প্রেম ও শি ছার! তরিষার্দে অগ্রসর 
হও মনা বরের জিফর্ম | 
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// সনাতন ধর্শের মধ্যে জনেক গৌণ ধর 
অবরগ্বন করিয়া পরিবর্তনশীল মহান, কু 
প্রবৃত্ত হয়। সর্ধপ্রকার ধর্মকর্ণ শব 
জগতের সনাতন দ্বড়াব জশ্রিভ এই 
আধারগত শ্বতাবের ফল। ব্যকিগভ ধর্শ, জাতির ছু বর্গাপ্রিত 
ধরণ, মুগবর্ম ইত্যাদি নানা ধর্ম আছে। - নিত্য ধ্বনির মেইগুলি 
উদে্ষধীর বা রজনীর নয, বরং এই: নিত্য পরিবর্তনশীল ধর 
স্বায়াই সনাতন ধর্ম হিরর্দিত ও অসিত হর।: বাঞ্চিগত ধর্ম, 
জাতিবরথ, বর্ণাশ্রিভ ধর, যুগধর্্ম পরিত্যাগ করিলে সনাতন ধর্শের 
পুষ্টি না হইয়া আধর্শইি বন্ধিত হয় এবং দীতায় যাহাকে পক্ষ বলে, 
অর্থাৎ লনাতন প্রপানী-ঙ্গ ও ক্রমোক্নতির বিপরীত গ্ভি 
* বঙগুদ্বরাকে পাপে ও অত্যাচারে পথ করে। ধখন সেই পাপের ও 
অত্যাচারে অতিরিক্ত মাত্রায় মানুষের উন্নতির বিরোধিনী ধর্- 
ঈলনী আস্ুরিক শক্তি সকল স্ফীত ও বলযুক্ত হইয়া স্বার্থ, কুরতা ও 
আহস্কারে দশদিক আচ্ছন্ধ করে, অনীশ্বর জগতে ঈশ্বর মাজিতে 
আরম্ভ করে, তখন ভারার্ত পৃথিবীর ছুঃখ লাঘব করিবার মানসে 
গগবানের অবতার কিনা বিভৃতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার 
, ধন্মপথ নিষ্ষ্টক করে। 
সনাতন ধর্ের হখার্থ পালনের 'জন্ত ব্যক্তিগত ধর্ণ, জাতির ধখ, 
প্িত ধর্ম ও যুগধর্থের আচরণ সর্বদা রক্ষণীয়। কিন্তু এই * 
নানাবিধ ধর্ের মধ ক্ষুত্র ও মহান ছুই রূপ আছে। মহান ধর্ের 
সঙ্গে কু ধর্ম মিলাইয়! ও সংশোধন করিয়া অনুষ্ঠান করা৷ শ্রেয়ঙ্কর । 
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ব্যক্কিগত ধর্ধ জাতিধর্তের অস্কাশ্রিত করিয়া! আচরণ ন! ছিলে 
জ্লাতি ভান বায় এবং জাতিধর্ দুধ হইলে গ্াকিগত খর্ব 
ক্ষেতঅ ও গুযোগ নষ্ট হয়। ইহাও ধদসন্কর--বে ধর্রহ্করের প্রভাবে 
জাতি ও ন্রকারীগণ উতর তলা নরকে নিষগন হা) জাতিকে 
আগে রক্ষা করিতে হয, তবেই বাকি আধ্যাতিক, টৈতিক 
আর্থিক-উনতি নিয়াগছ করা! বা ।. বর্ণারিত, ধর্থাবোগ, হুগবর্তের 
ছাচে জাবি গড়িতে দা পারি বহাল মুরিধশেনাএাছিযুল। গনিত. 
বণাশ্রিত বর চূর্ণ ও বিট হই সমাও চূর্ণ, ও হিল হক 
সর্বদা মহতের অংশ বা সহারন্বরাপ, এই সব্বন্ধে্ বিপরীত অবস্থায় 
ধশসরদতৃত মহান অনিষ্ট ঘটে, গজ ধর্টে ও ধহান, ধর্সে বিয়োগ 
ছইলে ক্ষত ধর্শা পরিত্যাগপূর্বাক বহন ধর্ম অনুষ্ঠান মজগ্রাদ | .. 
আমাদের, উদ্দে্ত লনাতন ধর প্রচার ও লনাতন-ধর্মাশরি * 
জাতিধর্্ম ও যুগধর্ণ অনুষ্ঠান । আমরা ভায়তষাসী, আর্ধাজাতির 
বংশধর, আর্্যশিক্ষা ও জার্যনীতিয় অধিকারী । এই আধ্য তাবই 
আমাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। জ্ঞান) ভক্তি ও নিষাম কর্ণ আর্য 
শিক্ষার মূল, জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, লাঙল, শক্তি, বিনয় জারা" 
চরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জান ধিতরণ করা, জগতে উন্নত 
উদ্দায় চরিত্রের নিলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, হূর্যালকে রক্ষণ কা, প্রথল , 
অত্যাচারীকে শাসন কয়! আর্ধাজাতিয় জীবনের উদ্দেতড, সেই 
“উদ্দেন্ত লাধনে তাহার ধর্শেষ চরিভার্থত|। আমর! ধর্শভরই, লক্ষ্য- 
শর্ট, ধর্মসহ্র ও ত্রান্তিস্ছুল তাদমিক মোহে পড়িয়া জার্ঘপিক্ষা ও 
নীতিহারা। আবর! আর্ধাজাতি হইয়! শৃত্্ব ও পূতধরশন্থপ দাসন্ক 


গু 


জঙ্গীকার করিয়! জগতে ছেয়, প্রবল-পদ-দলিত ও ছুঃখ-পরম্পরা- 
প্রপীড়িত হইয়াছিণা অতএব হদ্দি বাছিতে হয়, যদি অনন্ত মব্রক 
হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ ক্লাকে, জাতির রক্ষা আমা- 
দের প্রথম কর্তবা। জাতিরক্ষার উপায় আধ্যচরিত্রের পুনর্গঠন। 
হাহাতে জননী জন্মতৃষির ভাবীদস্তান জ্ঞানী, সত্ানিষ্ঠ, মানৰগ্রেষপৃণ, 
ভ্রাভৃতাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, 
ফিশেষতঃ যুবক-সন্প্রদ্ারকে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও 
ার্ধযতাব-উদ্দীপক কর্ণপ্রণালী দেওয়া 'আমাদের প্রথম উদ্দেহ্। 
এই কার্ধে॥ ক্কতার্থ না হওয়া পর্ধ্যস্ত সনাতন ধর্ধপ্রচার উর ক্ষেত্রে 
বীজবপন মাত্র। ? 

জাতিধরশ্ অনুষ্ঠানে যুগধর্শ্সেবা। সহজসাধ্য হইবে। এই যুগ 
শক্তি ও প্রেমের মুগ। যখন কলির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কর্ম 
তক্তির অধীন ও সাহাযাকারী হইয়া স্ব স্য প্রবৃতি চরিভার্থ করে, 
সত্য ও শক্তি প্রেমকে আশ্রয় করিয়া মানবজাতির মধ্যে প্রেম- 
বিকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। বৌদ্ধর্ষের মৈত্রী ও দয়া, খৃষ্টধর্শের 
প্রেমশিক্ষা, মুসলমান ধর্থের সাম্য 'ও ভ্রাতৃভাব, পৌরাণিক ধর্ট্ের 
তক্তি ও প্রেমভাব এই চেষ্টার ফলখ্বরূপ। কলিধুগে সনাতন ধর 
মৈত্রী, কর্ধ, ভ্তি, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাভৃভাবের সাহায্য লইয়া মানব- 
কল্যাগ সাধিত করে। জ্ঞান, তক্তি ও নিষ্কাম কর গঠিত আধ্য 
ধর্টে এই শক্তি সকল প্রবিষ্ট ও বিকশিত হইয়া বিস্তার ও, সবপ্বৃত্তি 
পূরণের পথ খুঁজিতেছে। শক্তি স্ুরণের লক্ষণ ফঠিন তগন্তা, 
উচ্চাকাঙ্ষা ও মহত কর্পা। যখন এই জাতি তপস্থী, উচ্চাফাজ্জী, 
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মহৎকর্দপরয়ামী হইবে, তখন বৃষিতে হইবে ছবগতের উন্নতির দিল 
জার হইয়াছে, ধর্মবিয়োধিনী আহুরিফ শদ্িয় মক্কোচ ও দেব 
শির পুনরুখান অবশাস্তাধী। অডএয এইয়প' শিক্ষা বর্তমান 
সময়ে প্রযোজনীয়। 

হগধর্থ ও জাতিবর্ষ সাধিত ইইলে জগতময় সনাতন ধর্ম অবাধে 
প্রচারিত ও জনিত ছইবে। পূরবাকান হইতে যাহা বিধাতা নি 
করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে তবিযৃহতি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও 
কার্ধো অনুভূত হইবে। সমণ্ত জগৎ আর্যদেশলনৃত বক্জানীর 
নিক জান-ধর্থ-শিক্ষ প্রার্থী হইয়া তারতডূমিকে তীর্ঘ মান্য 
অবনত মন্তকে তীহার প্রাধান্ত হ্বীকার করিবে। মেই দিন 
আনানের জন ভারতবাসীর জাগরণ, আর্য ভাবের নবোখান। 


নী ধ 


ধারা ঈড়া মনোধাগদর্ক পড়া, তাহাদের মনে ঘা 
এ এ উঠে গারে ছে ভাবান রর বারার যৌগ শদ 
যার কম্াছেন ওমু্াবথর বরন কা়াছেন) কই সাধার 
“লোকে যাহাকে যোগ বলে, ভাহার সন্ধে তাহার দিন ত হানা) 
সান স্থানে ম্লাদের প্রণগা কবিমাছেন, অনির্েশ 
গররদধের উপামনায় পরম গতিও দির; ঝরিয়াছেন, কিন্ত ভা 
অতি মাক্েগে মাক করিয়া গীতার প্েঠাংে ত্যাগের মহ ও 
াহ্থদেবের উপর শর্ধায় ও আঘমমমর্থে গরমাব্াগ্া্থি বিবিধ 
উদ অঙ্নকে বঝাইয়াছেন। ফঠ অথাযে রাযোগের কঞচিং 
ঝি আছে কিন্তু গীতাকে রারযোগধাপৰণ বলা যায না। 
মম! অনা, বাতা? কে রপূ ছাপ, নায় 
রণ, গুণাতীড়া ও রশমেবাই গীতার মূদত। এই পিক্া্ে 
ভগযাদ্‌ রম জান ও গতর রহ বলিয়া কবর্ঘদ করছেন 
আমাদের বিশ্বাদ গীাই জগতের ভারীধ্ষের মর্ম শান 


৮ 


কি ওল) লোম রি দা র্ক হণ রে 
অক্ষম। একদিকে ফোক্ষপর়ারণ ফ্যাখ্যা্ত। গীতা বো অধৈত- 
বাদ ও সমাদবর্শের শ্রেঠত| দেখিযাতছেন, অপরদিকে ইংযাজ-রলন- 
সিদ্ধ বন্ধিমচ্্র গীতায় কফেবলযাজ বীরভ্াবে কর্তবা পানে উপদেশ 
পাইয়৷ সেই অর্থই তরশমণ্ডলীর মনে ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
সর্যাসধর্ধ উৎকৃষ্ট ধর্শ, সঙ্গেহ মাই, কিছু মে ধর্ধ অযনসংখ্ক লোক 
আচরণ করিতে পারে। সর্ধাজনসগ্ষত ধর্শে এমন আদর্শ ও তত্ব- 
শিক্ষা থাকা আবশ্যক, যে সর্ধসাধারণে তাছা বদ্ধ জীবনে ও কর্ম 
ক্ষেত্রে উপলদ্ধি করিতে পারে, তখচ সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আটরণ 
করায় অন্পজনসাধ্য পরমগতি প্রা্ত হইবে। বীরতাবে কর্তবাপালন 
উৎকৃষ্ট ধর্ম বটে, তবে কর্তব্য ফি এট জটিগ সমস্তা লইয়া ধর্ম ও 
নীতির বত বিভ্রাট । ভগবান, বলিয্বাছেন, গছনা কর্পণে! গতি, 
কি কর্তব্য কি অকর্তবা, কি কর্ণ, কি অকর্ণ, কি বি তাহা 
নির্ণয় করিতে জ্ঞানীও বিরত হইয়া পড়ে, আমি কিন্তু তোমাকে 
এমন জ্ঞান দিব যে তোমার গল্তবাপখ নির্ায়ণে বেগ পাইতে হইবে 
না, কর্ধজীবনের লক্ষ্য ও সর্বদা অনুষ্ঠেয় লিয়ম এফ কথায় বিশদ- 
রূপে ব্যাখ্যাত হইবে! এই জানট! কি, এই লাখ কথার এক কথা 
কোথায় পাইব ? আমাদের বিশ্বাস, গীতার শেষ খধ্যায়ে ভগযান্‌ 
“যেখানে তাহার সর্বগুহৃতম পরহ বক্তব্য অর্জুনের নিকটি বলিতে 
প্রতিশ্রুত হন, সেইখানেই এই ছুল'ভ অমূলা বন্ত অহেবণ করিলে 
পাওয়া যায়। সেই নর্বাগুহৃতম পরম কথা! কি? 


নি 





মনন! ভব ধয়কো। মনযানী মাং নমকুক। 
মামেবৈশাসি লত্যং তে প্রতিজানে শ্রিয়োংলি মে1. * 
র্বধন্মীন্‌ পরলিভাজা মামেকং পরণং ্রজ | 

" অহং স্বাং সর্বপাপেত্োঃ মোক্ষর়িষ্যাদি মা শুচঃ | 


এই গ্লোকেয় অর্থ এক কথায়ই ব্যক্ত হয, আত্মসমর্পণ । যিনি 
হড পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তীছার 
শরীরে তত পরিমাণে ভগবদত্ত শক্তি আসিয়া পরম মঙীলময়ের 
গ্রসাদে পাপমুক্ত ও দনেবভাব প্রাপ্ত করে। সেই আত্মসমর্পণের 
বন! প্রথম ক্লোকার্ছে করা হইয়াছে। তন্মনা তত্তক্ত তদ্যাজী 
হইতে হয়। তন্মন! অর্থাৎ সর্বতৃতে তাহাকে দর্শন করা, 
সর্বকালে তীহাকে ম্মরণ করা, সর্বকার্ধ্যে ও সর্বঘটনায় ভাহার 
শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের খেল! বুঝিয়া পরমাননে থাকা। 
ভন্তক্ত অর্থাৎ তাহার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভ্রীতিস্থাপন করিয়া 
তাহার সহিত ুক্তণ্থাকা। ভদ্যাজী অর্থাৎ ক্ুত্র মহৎ সর্বাকর্ধ 
প্রকফ্ উদ্দেশ্যে হজ্ঞরূপে অর্পণ করা এবং স্বার্থ ও কর্মফলে 
জামকতি ত্যাগ করিয়। উদর্থে কর্তব্যকর্থে প্রবৃত্ত হওয়া। সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু অননমাজ চেষ্টা করিলে স্ব 
তগবান্‌ অভযদানে গুরু, রক্ষক ও নুহ হইয়া যোগপথে খ্ানর 
করিরা দেন। স্পান্ত ধর্শন্ত ভারতে মহত! ভাৎ। তিনি 
হলিঙ্থাছেন, এই ধর্ম আচরণ করা সহজ ও সুখ প্রদ। - বাস্তবিকই 
তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আটরণের ফল অনির্বাচনীয় আনন, শুদ্ধি ও 


ও 


গীতার ধর্ম 


শক্তিলাত। “গামেরৈশাসি” অর্থাৎ আমাকে পা হইবে, আমীর 
মন্তিত,বাস করিবে, আমার প্রক্ৃতিপ্রার্ত হইবে । এই কথায় সাদৃসত, 
মালোকা ও সাহৃজ্য ফলগ্রা্ি ব্যক্ত হইয়াছে। বিনি গুণাতীত।তিদিই 
ভগবানের সাদৃশ্যপ্রা্। তাহার কোনও আমক্তি নাই, অথচ 
তিনি কর্খা করেন, পাপমুক্ত হইয়! মহাশক্তির আধায় হন ও সেই 
শক্তির সর্ধাকার্ধো আনন্দিত হন। সালোক্যও কেবল দ্েহপতনাস্তর 
বঙ্ছলোকগতি নর, এই শরীরেও সালোকা ,হয়। দেহযুক্ত জীব 
হখন তাহার অগ্তরে পরমেশ্বরের সহিত জীড়া করেন, মর তাহার 
দত্ত ভ্ঞানে পুলকিভ হয়, ছয় তাহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপুত ছয়, 
বুদ্ধি মুহূঃ তাহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাহারই 
প্রেরণা জ্ঞাত হয়, ইহাই মানবশরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। 
সাযুতাও এই শরীরে ঘটে। গীতায় তাহার যধ্যে নিবাস করার কথ 
পাওয়া হায়। বখন সর্বজীবে তিনি, এই উপলন্ধি স্থায়ীতাবে থাকে, 
ইন্িয়সকল তাহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আন্াণ করে, 
: আম্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্বদা তাহার মধ্যে অংশতাবে 
থাকিতে অত্যন্ত হয়, তখন এই শরীরেও নাধুজ্য হয়। এই পরঘ- 
গতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধর্শের অয় আচরণেও 
মহতী শক্তি, বিষ আনন্দ ও ্থধম্পর্শ শুদ্ধতালাত হয়। এই ধর 
বিশিষ্-গুপ-সম্পন্ধ লোকের জন্ত সৃষ্ট নয়। তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
* ব্রাহ্মণ, কষ, বৈশা, শুড, পুর্ব, স্ত্রী, পাপযোনি-গ্রাণ্ড জীব- 
সকল পর্যন্ত তাহাকে এই ধর্থ দ্বার! গ্রাণ্ত হইতে পারে। ঘোর 
পাগীও তাহার শরণ লইর! অযনদিনের মধ্যে বিশুদ্ধ হয়। দ্ধতএব 


১১ 


টা 


এই ধর্ম সকলের আট? গাধের রবির জাতি বার 
নাই। জধচ ইহার, রা 5755 


নাদ্য। ৃ 


ঠ্হ 


ম্যাম ও ত্যাগ. 


পূর্ব প্রবন্ধে বলা! হইয়াছে যে, দিতো ধর্ঘ সফলের জাচানীয়। 
গ্ীভোজ যোগে সকমের অধিকার আছে জখচ নেই বর্ণের 
গরমাবন্থা কোনও ধর্ষক গরাহাবস্থাপেক্ষ! নান নহে। গীত 
ধর্ম নিম বর্থীর ধর্শ। আমাদের দেশে জার্ধাধরথের পুনরানের 
সহিত একটা সলামমুখী লোত দশম বাধ হইতেছে। 
রাজযোগপরয়াদী বাড়ির মন সহজে গৃহকর্থে বা গৃহ্যাদে 
সন্তঃ ধাকিতে চায় না, তীছার হোগাতামে ধ্যান ধারণার 
বছলাযাদপর্ম চে আবন্তক । অন মনাক্ষোততে অথবা! বাহপপর্পে 
ধ্যানধারণার স্থিরতা বিচলিত হা বা মনূর্ণ বিদাশগ্রা হয়। গৃহে 
এইরগ বাঁধা গরুর পরিমাণে বর্তমান । অতএব ধীহায়। পূর্বব- 
প্রাপ্ত যৌগি্! লইয়া জন্ম ফরেন, তাহাদের গঙ্গে তয়গ 
প্রানে সাযাসের দিকে জাড়ট হওয়া এফাৰ স্বাতাধিক। হখন 
এইরপ অনগ্াণত যৌগলিঞক দিগের সংখ্যা অধিক সু েপময় 
সেই শ্ি-াক্রামণে মু মনতরধানের মধ সাযাসূখী লোত 


১৩৪ 


কল্যাপপং্লিষ্ট বিপদের জাশককাও হয়। বলা হইয়াছে, সস 
উৎকৃষ্ট ধর্শ, কিন্তু সেই ধর্ণগ্রহণে অয্ল লোকই অধিকারাঁ। ধাহার! 
বিন! অধিষারে সেই পথে প্রবেশ করেন, তীহারী শেষে অরদূর 
অগ্রদর হইয়া! অর্ধপথে তামসিক অগ্রবৃত্িজনক আননোর অধীন 
হইয়া বৃত্ত হন। এই অবস্থার ইহজীবন হুথে কাটে হটে, কিন্তু 
জগতের হিতও সাঁধিত হয় না, যোগের 'উর্ধতম সোগানে আরোহণও 
ছুঃসাধা হইয়। উঠে। আমাদের যেরূপ কাল ও আবস্থা! আগত, 
তাহাতে রজঃ ও সত্ব অর্থাৎ প্রবৃতি ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবর্জন- 
পূর্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি 
ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত কর! এখন প্রধান কর্তবা। এই ঝীর্ণ 
শীর্ণ তমঃ-গীড়িত স্বার্থনীদাবন্ জাতির ওরসে জ্ঞানী শক্তিমান ও 
উষ্নার আর্ধজাতির পুন'-সষ্টি করিতে হুইবে। এই উদে্ত 
সাধনার্থই বঙ্গদেশে এত শক্ষিবিশিষ্ট যোগবলপ্রাপ্ত জীবের জন্ম 
হইতেছে। 'ইহার!নছি সয্্ালের মোহিনী শক্তি ছার! আক্ষ্ট হইয়া 
প্ধর্শত্যাগ ও ঈশ্বরদত্ত কর্ম প্রত্যাধ্যান করেন, তবে ধর্মনাশে 
জাতির ধ্বংস হইবে তরুণ সম্প্রায় যেন মনে রাখেন বে, 
র্তধ্যাপ্রম পিক্ষ ও চরিত্র গঠনের সময়ের জন্ত নির্দিষ্ট) এই 
আশ্রমের পরবর্তী অবস্থা গৃহস্থ বিহিত আছে। বখন কুল 
ও ভাবী আর্ধাজাতি গঠন হারা পূর্বের নিকট খণযুক্ধ ছুই 
প1রিব, যখন সংক্র্ম ও ধনসঞ্চয় হারা! সমাজের খণ এবং জান দয়! 
প্রেম-ও শক্তি বিতরদে জগতের খাণ শোধ ইইবে, বখন ভারত- 
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*.. সঙ্গ্যাস ও ত্যাগ" 


জননীর হিতার্থ উদার ও গহৎ ক সম্পাদনে জগয়াত! নন হইবেন, 
তথুন হানপ্রস্থ ও সঙ্্ান আচরণ করা মোষাবহ হইবে না। খা 
ধ্সন্কর গুবর্থবদ্ধি হয়। পুর্ন্মে খণমুক্ত বালসয্যামীদের 
কখ। বলিতেছি না) কিন্তু অনধিকারীর সন্ায় গ্রহণ নি্বনীয়। 
অযথা বৈয়াগাবাছল্ো ও ক্ষতির হধর্থত্যাগ-প্রধগতায় মহান ও 
উ্গার বৌদ্ধধর্ম দেশের অনেক হিতসম্পাদন করিয়াও অনিইও 
করিয়াছে এবং শেষে ভারত হইতে রিতাদিত হইয়াছে। নব 
যুগের নবীন ধর্থের মধ্যে যেন এই দোষ গ্রবিষ্ট ন| হয়। 

গীতার গ্রীক পুনঃ পুনঃ অঞ্জুনকে সন্জাস আচরপ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন ফেন? তিনি লঙ্গাস ধর্মের গুণ স্বীকার করিয়া 
ছেন, কিন্ত বৈরাগায ও কুপাপরবণ পার্থ বারবার জিজ্ঞাস! করাতে 
শ্রকু্ণ কর্মপথের আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। অর্জুন জিজ্ঞাস) 
করিলেন, বদি কণা হইতে কামনারহিত যোগযুকবৃদ্ধই শ্রেষ্ঠ হয়, 
তবে তুমি ঝেন গুরুজনহত্যাক্ূপ জতি ভীষণ কর্থে জামাকে নিযুক্ত 
করিতেছ; অনেকে অর্জুনের প্রশ্ন পুনরুখাপন করিয়াছেন, এক 
একজন শ্রীকৃফকে নিকষ ধর্থোপদে্ট ও কুপথগ্রবর্তক বলগিতেও 
কুষ্টিত হন নাই । উত্তরে রী বুঝাইয়াচছন যে, যন্আান হইতে 
ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে শ্মরণ করির! নিফামতাবে 
দবাই উৎকট। ত্যাণের অর্থ কামনা তাগ, হাখতাগ, দেই 
-শ্আাগ শিক্ষা জন পর্বতে বা নিষ্চনস্থানে.. আশ্রয়. লইতে হয় নাঃ 
কর্ণক্ষেতেই কর্ণার! মেই শিক্ষা হয় রশ যোগপথেআযারোহণের 
উপায়। এই বিচিত্র লীলামর জগত জীবের জানন্থ উৎপারনের 
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জন ছাট | ইহ! ভগবানের উদদে্ নহে যে, এই আননময় ভ্ীড়া 
লা হউক। তিনি জীবকে তাহার সখা ও খেলার সাথী কারি 
জগতে আনদের শ্রোত চালাইতে চান। আমর! যে অল্ঞান 
অন্ধকারে গাছি, ভীড়ার বিধায় জন্ত তিনি দুরে রহিরাছেন 
বলিয়াই সে অন্ধকার খিরির! থাকে । তাহার সির্িষ্ট এমন অনেক 
উপায় আছে যাহ! অবলগ্ষন কারিলে অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি 
লা করিছ।া তাহার সাল্লিধা প্রাপ্তি হয়। যাহারা তাহার ক্রীড়ায় 
বিরক্ত বা| বিশ্রামপ্রার্থী হন, তিনি তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন। 
কিন্তু ধাহার! তাহারই জন্ত সেই উপায় অবলম্বন করেন, ভগবান্‌ 
তাহাদিগকেই ইহলোকে বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী 
কষরেন। অর্জুন কের প্রিয়তম সগা ও ক্রীড়ার সহচর বলিয়া 
গীতার গুঢ়তষ শিক্ষা লাভ করিলেন। সেই গৃঢ়ভম শিক্ষা কি, 
তাহা ইতিপূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করা হ্ইয়াছে। ভগবান্‌ 
অঞ্জুনকে বলিলেন, কর্ণসন্ন্যাস জগতের পক্ষে অনিষ্টকর 
এবং ত্যাগহীন সন্্যাস বিডৃঙ্থন! মাত্র। সর্যাসে যে ফললাভ হয়, 
ত্যাগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সমভা, 
রা আনবলাত, গ্রকফলাডে। নর্বজনপুজিত ব্যক্তি বাহা 
বেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়। আচরণ করে, অতএব. ভূষি 
উনার সকলে সেই পথের পথিক হইয়া ধর্স/ও 
অধর্থপ্রাধান্ত সি করিবে। তুমি কর্ণফল স্পৃহা ত্যাগ কৰিরা 
মাস্গুযের সাধারণ ধর্ম আচরণ কর, আদর্শ স্বরূপ হইয়া সফলকে 
নিজ নিজ কর্ধপথে গগ্রসর হইবার প্রেরণা দাও, ভাহা হইলেই 
১ 


আমায় সাধনথাপ্াণতও শ্রিরতম জু? হইবে । ভাহাঁর পন্ে সিনি 
শেষ অবস্থার পম অর্থাৎ সর্ধ-আরম্ত-ত্যাগ বিহিত । ইহাও কর্ণ- 
সন্থাস নহে, অধস্কার-বর্জান-পূর্বা্চ বছুলারামপূর্ণ বীজলিক চেষ্ঠা 
ত্যাগে ভগবানের ম্ছিত যুক্ত হইয়া, গুণাতীত হইয়া তাছার'শকি- 
চালিত যন্রের লযায় কর্ণ কয়া। সেই অবস্থায় জীবের এই স্থারী 
জান হয় বে, আহি হবর্তা নহি, আমি ড্র, জাদি তগবামের অংশ, 
আমার শ্বভাবরচিত এই দেহরপ কর্পায় আধায়ে ভগবানের শক্তিই 
লীলার কার্ধয কয়ে। জীব সাক্গী ও ভোক, প্রৃতি ঘর্তী, পরমেশদ 
অনুমন্তা। এই জানপ্রাপত পুরুষ শক্তির কোনও কার্যাযন্তে কামনা- 
রূপ সাহাবা বা বাধ! দিতে ইচ্ছুক হন না। শক্তির অধীন হইয়া 


দেছ-মন-বদ্ধি ঈশ্বরাদিট কর্ধে প্রবৃত হয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ * 


হত্যাকাণ্ডও বদি ভগবানের অনুমত হয় এবং ল্বধর্মপথে যদি তাহাই 
ঘটে, তাহাতেও অনিপ্ববুদ্ধি কামদারহিত জানপ্রাপ্ত জীবের পাপ- 
স্পর্শ ছয় না। কিন্তু ইহা জতি অল্ললোকের লত্য জান ও আদর্শ, 
ইহা! সাধারণ ধর্ম হইতে পারেনা । তবে এই পথের সাধারগ 
পথিকের কর্তব্য কর্প কি? তাহার এই প্জ্ান কতক পরিমাণৈ 
প্রাপা যে, তিনি বস্ধী আমি স্্। সেই জ্ঞানের বলে ভগবানকে 
প্রহণ করিয়া শ্বধর্শলেবাই তাহার পক্ষে আদিষ্ট। 
| শ্রেয়ান্‌ ্বধর্শে। বিগুণ: পরধন্থাৎ শবনুষ্টিতাৎ। 
শ্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বসাপ্লোতি কিবিধদ্‌ ॥ 
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বস ্বভাবনিরত কর্ণ । কালের গতিতে শৃভাবের ক্মতিবাতি 
ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গাষ্ঠি 
হয়। সেই শ্বভাবনিয়ত কর্ম যুগধস্। জাতির খর্মরগতিতে যে 
জাতীয় শ্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কন্ম জাতির বর্ণ । 
ব্জিয় কর্ধগতিতে যে শ্বভাব গঠিত হয়, সেই ্বভাবনিয়ত কর্ম 
হ্ক্ষির ধর্ম। এই নানাধর্দ সনাতন ধর্ধের সাধারণ আদর্শ বার! 
গরম্পর-সংযুক্ত ও শৃঙ্ঘলিত হয়। সাধারণ ধার্মিফের পক্ষে এই 
ধর্ম সবধর্্ম। ত্স্বচারী অবস্থায় এই ধর্শ্সেবার জন্য জান ও শক্তি 
সঞ্চিত হয়, গৃহস্থাশ্রমে এই ধর্শা অনুষ্ঠিত হয়, এই ধর্খের সম্পূর্ণ 
অনুষ্ঠানে বানগ্রস্থে ব! সন্লামে অধিকার প্রাপ্তি হয়। ইহাই ধর্মের 
ঙনাতন গতি। 
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আমাদের পুরাতন দার্শনিকগণ বখন জগতের মৃগতত্বগুলিয 
আহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহারা এই গ্রপঞ্চের মূলে একটি 
নশ্বর ব্যাপক বন্তর অস্তিত্ব অবগত হইলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানবিদ্গণ বহুকালের অনুসন্ধানে বাহ্‌জগতেও এই জনশখবর 
সর্বব্যাপী একত্বের অস্তিত্ব বন্ধে কৃতমিশ্চর ছইয়াছেন। তীহায়! 
আকাশকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মৃলতৰ বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
ভারতের পুরাতন দার্শনিকগগও বছ সহম বর পর্বে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, বে, আকাশই ভৌতিক গ্রগঞ্চের মূল, তাহা 
চইতে জার নকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকডিক পরিপাম ছায়া উড্ৃত 
ঈর। তবেতীহারা এই সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধাত বলিরা সন হন নাই। 
তাচার! যোগবলে কৃল্স জগতে প্রবেশ করির! জানিতে পারিলেন যে, 
সুদ ভৌভিক প্রগঞ্চের পশ্চাতে একটা ন্প্রগঞ্চ আছে, এই 
্রণঞ্চের মূল ভৌতিক তহ সুপ্ম জাকাশ। এই আকাশও শেষ 
বন্ধ নঙে, তাহারা শেষ বস্তুকে প্রধান বলিতেদ। প্রকৃতি ব! 
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জগন্মটী ক্রিয়াশক্তি তাহার সর্বাব্যাপিনী স্পন্মনে এই প্রধান স্থাট 
করিয়া তাহা হইতে কোটি কোটি অগু উৎপাদন করেন এবং এই 
অনু দ্বার] হক্ষভূ গঠিত হয়। গ্রক্ৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য 
কিছুই করেন না, ধাহার শক্তি, তাহারই তৃষ্িসম্পাদনার্থ এই প্রপঞ্চের 
ৃষ্টি ও নানাবিধ গতি। আত্ম! বা পুরুষ এই প্রকৃতির ক্রীড়ায় 
অধ্যক্ষ ও সাক্গী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার দ্বরূপ ও ক্রিয়া, সেই 
অনির্বচনীয় পরব্রহ্ধ জগতের অনঙ্বর অদ্ধিতীয় মূল সত্য। মুখা 
মুখা উপনিষদে আর্ধা খধিগণের তত্ব-অনুসন্ধানে যে সত্যগুলির 

জাবিফার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্তর স্বরূপ এই ব্রহ্মবাদ ও পুরুষ- 
্রক্কৃতিবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে। তবদ্শাগণ এই মূল সত্যগুলি লইয়া 

নানা তর্ক ও বাদ-বিবাদে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাগ্রণালী সৃষ্টি করিলেন। 

হাছারা বরদ্ধবাদী তাহা] বেদান্ত দর্শনের প্রবর্তক ) ধাহারা! প্রক্কৃতি- 

ৰাদের পক্ষপাতী তাহারা দাঙাদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা তিন্র 

অনেকে পরমাণুকেই ভৌতিক গ্রপঞ্চের মূলত বলিয়৷ স্বতন্ত্র পথের 

পথিক হইলেন। 4এইরূপ নানা পন্থা! আবিষ্কৃত হইবার পর, শ্রীকষঃ 

গীতায় এই লঞ্ল চিন্তাগ্রণালীর সমন্বয় ও সামগস্ত স্থাপন করিয়া 

ব্যাসদেবের যুখে উপনিষদের সত্যগুলি পুনঃপ্রবর্ধিত করিলেন। 

পুর্াণকর্তাগণও ব্যাসদেবের রচিত পুরাপকে আধার করিয়! সেই 

সত্যগুলিয় নানা ব্যাধা-_উপন্তাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের 
দিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বিঘানমণ্ডলীর বাগ বিষাদ বধ. 
হইল না, তাহারা স্থ স্ব মত প্রকাশপূর্বক বিশদয়পে দর্শনশান্ত্রে 
বিড়ি শাখার সিদ্ধান্ত সকল তর্ক স্বারা প্রতিপঞ্প করিতে জাগিলেন। 

৫ 


মারা 
আমাদের বড়দর্শনের আধুনিক স্বরূপ এই পরবর্তী চিন্তায় ফল । 
শেষ *লক্করাচার্যা দেশনয বেদান্ত প্রচারের অপূর্ব ও'সথারী বাবস্থা 
করিয়া সাধারণ লোকের গুদে বেদান্তের আধিপতা বন্ধমূল করি- 
লেন। তাহার পরে আর পাঁচট দর্শন অননসংখাক বিদ্বানের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া রিল বটে, কিন্তু তাহাদের আধিপতা ও প্রভাব 
চিন্তা-জগং হইতে প্রায় তিরোহিত হইল। সর্কজনসন্মত যেদাস্ত 
দর্শনের মধ্যে মত-ভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটি মুখ শাখা ও অনেফ 
গৌণ শাখা স্থাপিত হইল। ভ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তি প্রধান 
বিশিষ্টাৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এখনও হিনদধর্থের মধো বর্ত- 
মান। জ্ঞানমার্গী, ভজের উদ্দাম প্রেম ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মাঃ- 
লক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দেন) ভক্ত, জ্ঞানযার্গার ততব্ঞানন্পৃহাঞে শক 


তর্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। উভয় মতই ভ্রান্ত ও সন্ধীণ। ভক্তিৎ * 


শত তত্বজ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া মুক্তিপধ অবরুদ্ধ থাকে, ভ্ঞানশৃন্ত 
ভক্তি জন্ধবিশ্বাস ও ভ্রমসন্ুল তামলিকতা! উৎপাদন করে। প্রকৃত 
উপনিষদ্‌-দর্শিত ধন্দপথে জান তক্তি ও কর্শের সামন্ত ও পরস্পর 
সচারতা রক্ষিত হইয়াছে। 

যদি নর্বব্যাপী ও সর্বজনসম্মত জার্ধধর্শ প্রচার করিতে হয়, তাহ! 
হইলে তাহা প্রন্কৃত আর্ধাজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে ছইবে। 
নর্শনশাস্থ চিরকাল একপক্ষ-প্রকাশক ও অমম্পূ। নমস্ত জন্বাং 
এক সনধীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্ক সারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে মতোর 
একদিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু অপরদিকের অপলাপ 
হধ। অধৈতবাদীদিগের মায়াবাদ এইরপ অপলাপের চৃষ্টান্ত। বন্ধ 


চে 


ধর 


নত, জগৎ মিখা। ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্। এই মন্ত্রধে জাতির 
চিনতাপ্রণানীর মৃলমন্ত্ররেগে গ্রতিঠিত হয়, সেই জাতির মধ জ্ঞান- 
লিক্গা, বৈরাগা ও নল্লাসপ্রিয়ত! বর্ধিত হয়, রজঃশক্তি তির়োহিভ 
হইয়া! সব ও তমঃ প্রাবলা্রাণ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞান প্রা 
সঙ্সযাসী, সংসারে জাতবিতৃঞণ প্রেমিক ভক্ত ও শাস্তিপ্রার্থী বৈরাগীর 
সংখ্যাবদধি, অপরদিকে তামলিক অজ্ঞ অগ্রবৃত্তি-মুখধ অকর্শপ্য সাধারণ 
প্রজার ছৃর্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই 
ঘটছে । জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানতৃষ ভি সর্বচেষ্টা 
নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জ্ঞান- 
ভৃ্ণ ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই 
সফলের উপেক্ষার কোনও জাতি টিকিতে গারে না। এই অনর্থের 
” ভর্মে শস্করাচারধ্য পারমাধিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের ঢুইটা অক্ষ 
দেখাইঙা অধিকারভেদে জান ও কর্মের বাবস্থ। করিবেন। কিন্ত 
ডিনি সেই যুগের ক্রিয়াসন্থুল কর্মমার্গের তীর গ্রতিবাদ করায় বিপ- 
রীত ফল ফলিয়ার্ছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্মমার্গ লুপ প্রায় 
হুইল, বৈদিক ক্রিয়ামকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের 
মনে জগ মায়ান্ষট, কর্ণ অজানপ্রস্থত ও মুক্তির বিরোধী, অপৃ্টই 
নুখ-ছুঃখের কারণ ইত্যাদি তম+প্রবর্তক মত এমন দৃঢ়রূগে বসিয়া 
গেল যে, রঙপক্কির পুনঃ প্রকাশ অসম্ভব হইয়া! উঠিল। স/- 
জাতির বক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও তঙপ্রচারে মানাবাদের প্রতিরোধ 
করিলেন। পুরাণে উপনিধদ-প্রহৃত আরধাধর্থের নানাদিক কতকটা 
রক্ষিত হইল, তন্থ শক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও তুক্তি রূপ ছিবিধ-ফর- 


২২ 


মায়া 


প্রাধার্থ লোককে কর্শে প্রবৃত্ত করাইলেন। প্রায়ই ধাহারা! জাতি- 
রুার্থ যুদ্ধ করিাছেন, প্রতাপসিংহ, শিবানী, প্রতাপাদিত্য, টাদরা় 
প্রত্ৃতি প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসক বা তান্ত্রিক যোগীর শিল্প 
ছিলেন। তমঃ-গ্র্থত অন্ধের নিষেধ করিবার জন্য গীতার গ্রীণ 
কর্ধসয্যাসের বিরোধী উপদেশ দিরাছেন। 
মায়াঝাদ মতোর উপর গ্রতিটিত। উপনিষদেও বল! হইয়াছে 
যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তাহার দায়! ছারা দৃণ্ জগৎ হি করিয়া 
ছেন। গীতায়ও শ্রীরুধ। বলিয়াছেন যে, বৈগুণাময়ী মায়্াই সমস্ত 
জগৎ ব্যাথ্ধ করিয়া রহিয্নছে। একই অনির্বচনীয় ব্রদ্ধ জগতের 
মূল মত্য, সমস্ত প্রপঞ্চ তাহার অভিব্যক্তি মাত্র, স্বয়ং পরিণামশীল 
ও নশ্বর । বদি ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথা 
হইতে প্রন্তত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরপে উৎপর় এই প্রশ্ন * 
অনিবার্ধা। ত্রন্ধ যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে ব্রদ্ধ হইতেই ভেদ 
ও বহত গ্রহথত। বন্ধের মধ্য প্রতিষ্ঠিত, ব্রদ্মের কোন অনির্বচনীয় 
শক্তি বারা উৎপর, ইহাই উপনিষদের উত্তর। সেই শক্তিকে 
কোথাও মায়াবীর মায়া, কোথাও পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রন্কৃতি, কোথাও 
ঈশ্বরের বিস্তা-অবিস্তাময়ী ইচ্ছাশক্তি বন! হইয়াছে। ইহাতে 
তাফিকের দন সন্ত হইতে পারে নাই) কিরূপে এক বছ হয়, 
অভেদে ভেদ উৎপর় হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্য! হয় নাই। 
" খশেষে একটী সহজ উত্তর হনে উদর হইল, এক বন হয় না, সনাতন 
অতেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বু মিখা। ভেদ অলীক, 
সনাতন অদ্বিতীয় আত্ছার মধ্যে স্বপ্নের স্তায় ভাসমান মায়! মা, 


২৩ 


রর 


আত্মাই সত, আত্মাই সনাতন। ইহাতে৪ গোল, হায় আবার 
কি, মায়া ফোখা হইতে প্রহত, কিসের মধো প্রতিটিত, কিনবে 
উৎপস়্ হয়? শঙ্কর উত্তর ফঠিলেন, মায়া কি তাহা বলা যায় না, 
মায়! অনির্বচনীয়, মার! গ্রস্ত হয় না, হায় চিরফাল আছে অথচ 
নাই। গোল মিটল না, সন্তোষজনক উদ্বর পাওয়! গেল না। এই 
তর্কে এক অন্বিতীয় ব্রন্ধের মধ্য আর একটী সনাতন অনির্বচনীয় 
বস্ত প্রতিঠিত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না। 
শহরের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উতরৃষ্ট। ভগবানের 
্রক্কৃতি জগতের মৃল, সেই প্রন্কতি শক্তি, সঙ্িদানন্দের সচ্চিদাননদ- 
মী শান্ত। আত্মার পক্ষে ভগবান্‌ পরমাত্বা, জগতের পক্ষে 
পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা শকতিময়ী, সেই ইচ্ছ। দ্বারাই এক 
হইতে বন, অভেদে ভেদ উৎপর হয়। পরমার্থের হিসাবে ব্রদ্ম লতা, 
জগৎ মিথ, পরামায়া প্রস্থ ত, কারণ ব্রঙ্গ হইতে উৎপর হয়, ব্রঙ্গের 
মধো বিলীন হয়। দেশকালের মধ্ই প্রগঞ্চের অস্তিব, বন্ধের 
দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই। ত্রদ্গের মধ প্রপঞ্চ- 
যুক্ত দেশকাল বন্ধ দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ত্রক্ধ 
হইন্ে প্রহত, ত্রন্ধের মধে? বর্তমান, সনাতন অনির্দেশ্ত বন্ধে আত্মন্ত- 
বিশিষ্ট জগতের প্রতিটা, তত্র ব্রচ্গের বিস্তা-অবিস্তাময়ী শক্তি দ্বারা 
সৃষ্ট হইয়। (বয়াজ করিতেছে। যেমন মানুষের প্রকৃত সতা উপকন 
করিবার শক্তি ব্যতীত কল্পনা ছারা অলীক বস্ত উপলম্ধি করিবায়, : 
শক্তি বিস্তধান, তেমনি ব্রহ্গের মধ্যেও বিদ্যা ও অবিদ্া, সত্য ও 
অহৃত আছে। ভরবে অনৃত দেশকালের শ্াইি। যেখন মানুষের 
২৪ 


“মায়া 


কর্ন! দেশকালের গতিতে সত্যে পরিণত হয়, তেমনই হাহাকে 
আমর] অনৃত বলি, ভাহ! সর্বধা! অনৃত নহে, সতোর অননৃভৃত দিক 
মাত্ত। প্রকৃতপক্ষে সর্কং সভাং; দেশকালাতীত অবস্থায় জগং 
মিথা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমর! জগৎ গিখা! বলি- 
বার অধিকারী নছি। দেশফালের মধো জগং মিথা। নহে, জগৎ 
মতা। যখন দেশফালাতীত হইয়া তচ্ধে বিলীন হইবার সয় 
আসবে ও শক্তি উৎপন্ধ হইবে, তখন আমরা! জগৎ মিথা। বলিতে 
পারিব, অনধিকারী বলিলে মিথাচার ও ধর্শের বিপরীত গতি হয়! 
আমাদের পক্ষে ব্রন্ধ সতা, জর্গং দিধা| বল! অপেক্ষা বন্ধ সত জগং 
বন্ধ বল! উচিত। ইহাই উপনিষদের উপদেশ, সর্ব খন্বিং অন্ধ, 
এষ্ঠ সত্যের উপর আর্ধাধশ্ম গ্রতিষ্টিত। 


৫ 


অহঙ্কার 


আমাদের ভাষায় অস্কার শবটার এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে 
যে, অআর্াধর্শের প্রধান গ্রধান তব বুঝাইতে অনেক সময় গোল 
হই! গড়ে। গর্ব রাজদিক অহথ্ারের একটা বিশেষ পরিণাম 
মাত, অথট সাধারণত; অস্কার শবের এই অর্থই বোঝা যায়, 
কার ত্যাগের কথা বলিতে গর্ব গরিতাগ ব| রাজসিক অহনার 
বর্জনের কথা মনে উঠে। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান মাত্রই অহঙ্কার । 
অংংযুদ্ধি মানবের বিজানময় আত্মার মধ্যে নষ্ট হয় এব পরন্কৃতির 
অত তিনটা গুণের জড়ায় তাছার তিন প্রকার বৃত্ি বিকশিত 
ইঞ। সাত্বিক অহঙ্কার," রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহস্কার। 
মাত্বিক অহঙ্কার জান"গ্রধান ও দুখগ্রধান। আমার জান হই: 
জেছে, আমার আনন হইতেছে, এই ভাবগুলি সাবিক অর 
ক্িযা। মাধকের অহং, ভক্তের অং জ্রানীর অহং নিধন কর্থীর 
আছ জবগ্রধান, জানগ্রধান, মৃখগ্রধান। রাজগিক অছ্কার কর্ণ 
প্রধান। জাদি বর্ণ করিতেছি, আমি জয় করিতেছি, পরাজিত 


ত্ 


অহঙ্কার 
হইভেছি, চেষ্টা করিতেছি, জামারই কার্ধাসিদি, আমারই অয়িদধি, 
কফি বলবান, আমি সিদ্ধ, আমি সখী, আমি হৃঃখী এই মফল ভাব 
রজঃপ্রধান, কর্ণাপ্রধান, গ্রবৃত্িজনক | তামসিক অহস্কার অজত! 
ও নিশ্চে্টতায় পূর্ণ। আমি অধম, আমি নিরুপায়, আহি অলস, 
অন্গম, হীন, আমার কোনও আশা নাই, প্রক্কতিতে লীন হইতেছি, 
লীন হওয়াই আমার গতি, এই মকল ভাব তম: প্রধান, অগ্রযৃত্তি ও 
ন্প্রকাশজনক। ধাহার! তামসিক অহঙ্কারে কি, তাহাদের গর্ব 
নাই, অথচ অহঙ্কার পূর্ণমাতরায় আছে, কিন্তু সেই অহস্কার আঅধোগতি, 
নাশ ও শুনব প্রাপ্তির ছেতু। যেমন গর্কের অহঙ্কার আছে, 
তেমনই নগ্রতার অহচ্কারও আছে, যেদম বলের অহঙ্কার আছে, 
তেমনই হুর্বলতার অহঙ্কারও আছে। ধীহারা তামদিক ভাবে 
গর্বহীন, তাহারা অধম, দুর্বল, ভয়ে ও নিরাশায় পরপদানত | * 
তামসিক নম্রতা, তামসিক ক্ষমা, তামসিক সহিষ্ুতার কোন মূল্য 
নাই ও কোনও নুফল নাই। ধিনি সর্কত্র নারারণকে দর্শন করিয়া 
মকলের নিকট নম্র, সহিষু। ও ক্ষমাবান হন, তাহারই পুণ্য হয়। 
ধিনি এই সফল অহন্কত বৃত্তি পরিত্যাগ করির। ্ৈগুপ্যময়ী মায়াফে 
অতিক্রম করেন, তাহার গর্বও নাই, ঈয়তাও নাই, ভগবানের 
জগন্মমী শক্জি তাহার মন-গ্রাণরূপ আধায়ে বে ভাষ দেন, তিনি 
তাহা লইয়! সন্থট; অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়! 
' খাকেন। * তামসিক অহঙ্কার সর্বাধ! বর্জনীয় । রাজলিক অহ্‌- 
্কারকে জাগাইয়! সব-পরন্ত জ্ঞানের সাহায্যে তাহা নির্মূল করা 
উন্নতির প্রথম মোগান। রাজসিক অহস্কারের হস্ত হইতে মুক্তির 
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ধর 


উপায় জান শ্রদ্ধ! ও ভক্তির বিকাশ। সন্বগ্রধান বাক্তি বলেন না 
যে, আমি সুখী) তিনি বলেন, আমার প্রাণে নখ বিকাশ হইতেছে? 
তিনি বলেন না যে, আমি জ্রানী, তিনি বলেন আমার মধ্যে জান" 
সঞ্চার হইতেছে, তিনি জানেন যে, সেই সুখ ও জ্ঞান তাহার লে, 
জগম্মাতার। অথচ সর্বপ্রকার অনুভবের সহিত যখন আনন্দ- 
সন্ভোগের জন্ত মিপ্ততা থাকে তখন সেই জ্ঞানী বা ভক্তের ভাব 
অঙ্ক ত। “আমার হইতেছে" হখন বলা হয়, তখন অধববদ্ধি পরি" 
ভাগ করা হইল না। গুগাতীত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অহস্কারজয়ী। তিনি 
জ্রানেন, জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, পুরুষোত্বম অনুমন্তা, গ্রন্কতি কর্তা, 
ইছার মধো “আঁমি* নাই, সবই একমেবান্ধিতীয়ং ব্রদ্মের বিদ্যাবিদা" 

মী শক্রির লীলা। অহং্ঞান জীব অধিটিত প্রকৃতির মাধা একটি 
* মায়াপ্রহত ভাব মাত্র। এই অহংজ্ঞানরহিত ভাবের শেষ অবস্থা 
সচ্চিদানন্গে জায়। কিস্তু যিনি গুগাতীত হইয়াও পুরুযোত্তমের 
ইচ্ছায় লীলা-মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি পুরুযোত্তম ও জীবের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট ভগবদংশ বুবিয়া 
লীলার কার্ষ। সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে অহঙ্কার বল যায় না। 
এইগ্ভাব পরমেশ্বরেরও আছে, তাহার মধো অজ্ঞান ঝ| লিপ্ততা নাই। 
কিন্তু আননাময় অবস্থা সবন্থ না হইয়া জগলুখী হয়। ধীহার এই 
স্তাব, তিনিই লীবনুক্ত। লয়-নপ মুক্তি দেহপাতে লাভ রা রঙ 
জীবগুকদশ! দেহেই অনুভূত হয়। 


২৮ 


নিবৃতি 


আমাদের দেখে ধর্ণের কখনও মন্ীর্ঘ ও জীবনের মহত কর্ণের 
বিরোধী ব্যাথা মনীধিগণের মধো গৃহীত হইত না। সমন্ত জীবনই 
ধরবঙ্ষের। হিনুর জান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীয় তত 
নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্র্লে কলুষিত হইয়া আমাদের 
জান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছে। আমমা 
প্রায়ই এই ত্রান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, সাদ, ভক্তি ও মানবিক 
ভাৰ ভিন আর কিছু ধর্দের অন্ব হইতে গারে না। পাশ্চাতাগণ 
এই মীর ধারণা লইয়া ধর্মালোচলা করেন। ছিদুয় ধর্থ ও আধ, 
এই ছুই ভাগে জীবনের মত কার্য বিদ্তক করিতেন, পাশ্চাত্য 
জগতে ধর্শ, অধর্দ ও ধরমাধ্থের বছিতৃতি জীবনের অধিকাংশ ক্রিয়া 
ও বৃদ্ধ জপীলন, এই তিন ভাগ রা হটয়াছে। জাবানের 
* ্িশসো, প্রার্থনা, সংবীর্ন, গির্জায় গাড়ীর বত শ্রধণ ইডাদি 
কর্মফে ধর্ম ব11611001 বলে। 1001911) বা সংারযয ধর্ণেয় অজ 
নছে। তাহা বত, ভব অনেকেই 161201 ও 0101711) ছুটি 
৯ 


ধর্ম 


ধর্মের গৌণ জগ বলিয়া স্বীকারও করেন। গির্জায় না যাওয়া, 
নান্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং 16110107-এর নিদ্ধা বা তৎদনবন্ধে 
উ্াসীন্টকে অধর (1016115101) বলে, কুকার্ধযকে 10100811 
বলে, পূর্বোক্ত মতানুসারে তাহাও অধর্থের অঙ্গ। কিন্তু অধিকাংশ 
কর্ণ ও বৃত্তি ধর্শাধ্শের বহিভূত। [২0107 ও 116, ধর্ম ও 
ছর্ম হ্বত্গ্। আমাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম শঙ্ষের এইকপ বিল্কৃত 
অর্থ করেন। সাধুসক্লামীর কথা, ভগবানের কথা, দেবদেবীর 
কথা, সংসারবর্জনের কথাকে তাহারা ধর্ম নামে অভিহিত করেন, 
ফিন্তু আর কোন প্রসঙ্গ উত্যাপন করিলে, তীহারা বলেন, ইহা 
সংসারের কথা, ধর্ের কথা নহে। তাহাদের মনে পাশ্চাত্য 
7611000-এর তাব সন্বিবি্ হইয়াছে, ধর্ম শঙ্ষ শ্রবণ করিবামাত্র 
»:261007"এর কথা মনে উদয় হয়, নিজের অজাতসারেও সেই অর্থে 
ধর্ম শষ বাবহার করেন। কিহ আমাদের স্বদেশী কথায় এইরূপ 
বিদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে আমর! উদার ও সনাতন আর্ধ্যভাব 
ও শিক্ষা! হইতে ভষ্ট ই। সমস্ত জীবন ধর্মক্ষেত্র, সংসারও বর 
কেবল আধ্যাত্মিক জানানোচন| ও শুদ্কির ভাব ধর্ম নহে, কর্ণ 
ধর্ণ$ আমাদের নমন্ত সাহিতা ব্যাধ করির। এই মহতী শিক্ষা 
সনাতন ভাবে রহিয়াছে--এব বর্ঘঃ সনাতন; | 

অনেকের ধারণা যে কর্ধ ধর্শের অঙ্গ বটে, কিনতু সর্বাবিধ হা 
নহে, কেবল যেগুলি সান্বিকভাবাপর়, নিবৃততির অসথকৃল, সৌইনুনি 
এই নামের বোগা। ইহাও ভ্রান্ত ধারণা । যেমন সাত্বিক-কর্ বর, 
তেমনট রাজসিক-কর্পও ধর্ঘ। যেষন জীবের উপর দয়! করা! ধর্ম, 
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তেমনই ধর্যুদ্ধে দেশের শত্রুকে হুনন করাও বর্শা। যেমন গরো- 
পকারার্থে নিজের সুখে, ধন ও প্রাণ পর্যন্ত জলাঞজলি দেওয়া ধর, 
তেমনই বশর সাধন শরীত্বকে উচিততাবে রক্ষা করাও বর্শা । রাজ- 
নীতিও ধর্ম, কাব্যত্চনাও ধর্ম, চি্লিখনও ধর্ম, মধুর গানে পরের 
মনোরঞ্জন সম্পাদনও ধর্শ | হাহার মধো স্বার্থ নাই, তাহাই ধর্পা, 
সেই কর্ণ বড় হউফ, ছোট হউক। ছোট বড় আমরা হিসাব 
করিয়া দেখি, ভগবানের নিকট ছোট বড় নাই, কোন্‌ ভাবে যাকুষ 
নিজ স্বতাবোচিত বা অদৃষ্টদত্ত কণ্ব আচরণ করে, তিনি সেইদিফেই 
লক্ষ্য রাখেন । উচ্চ ধন্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম এই, যে কর্ম্মই করি, তাহা 
তাহাই চরণে অর্পণ করা, যজ্ঞ বলিয়া করা, তাহার গ্রকৃতিতারা 
কৃত বলিয়া সমভাবে স্বীকার করা। 


ঈশা বাসামিদং সব্ধাং বকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্কেন ভূঙ্গীথা মা গৃধঃ কসাশ্বিদ্ধনং ॥ 
কুর্বস্নেবেছ কর্শ্দাণি জিজীবিষেচ্ছতং সম1ঃ | 


অর্থাৎ যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা তাবি সবই তাহার মধো 
দেখা, তাহার চিন্তায় যেন বন্ত্রে আচ্ছাদিত “করা শ্রেষ্ঠ পথ, সেই 
আবরণ পাপ ও অধর্শশ ভেদ করিতে অসমর্থ । মনের মধ্যে সকল 
কর্মে বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিছু না কাষনা করিয়া কর্মের 
' স্রোতে যান্ধ! পাই, তাহা ভোগ করিব, সকল কর্শ করিব, দেহ রক্ষা 
ফরিব, ইহাই ভগবানের প্রিয় আচরণ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্শ। ইহাই প্রকৃত 
নিবৃত্তি। বুদ্ধিই নিবৃত্তির স্থান, প্রাণে ও ইন্জরিয়ে প্রবৃত্তির ক্ষেত্র! 


চট 


খা 


বুদ্ধি প্রবৃদ্ধি ঘা! স্পট হর বলিয়৷ যত গোল বুদ্ধি নিরমিধভাবে 
সাক্ষী ও ভগবানের [00105 বা 3001630080 হইয়া থাক্ছুব, 
বিষম হইয়া তাহার অুোদিত প্রেরণা আগ ও ইত্জিকে জাপন 
কয়িয! দিষে, প্রাণ ও ইঞ্জিয় তাদুসাযে ব্য স্ব কর্ণ ফরিবে। কর্ম 
ভ্যাগ অতি গর, কাছনার ত্যাগ গ্রক্কত ত্যাগ 1. শরীরের নিবৃত্তি 
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আমাদের ধর্ম তি বিখাগ ও নানা'শাধাগ্রধাধা শোডি। 
তাহার মূল গভীরতম জানে আরা) ভাহার দাঁখাঞুমি কর্ণের জডি- 
দর প্রা পর্যন্ত বিদূত। ফোন গীতার অশোবৃষষ, উ্ঘমূর ও 
“অবাক্শাধঃ” তেমনিই এই ধর্ম জানপ্রতিিত, কর্ণপ্রেরফ। 
নিবৃতি তাহার ভিত, প্রবৃত্তি তার গৃহ ছাদ দেওান, মুদি 
তাহার চূড়া। মানবজাতির সমত্য,জীবন এই বিশাল ফিদুরর্- 
বৃদ্ধের আশ্রিত। 
মফলে বে বের ছিদুধশের গ্রতিঠা, কিছু জয় লোষেই সেই 
্রতিটার স্বয়প ও মর্দ অবগত আছে প্রায়ই শাখার বমির! 
আমরা ছুযেকটি হুবহু নগর ফলের আদ্থাদে মি ধাকি, মূলের 
ফোনও& সন্ধান রাখি না। আময়া গুনিযাছি বটে থে ঝেদর ছুই 
,ডাগ আছে। কর্ণকাও ও ভ্ঞানফাও, কিন্তু আমল বর্ণফাখড ধিবা 
জানবাও কি তাহা জানি না। জামরা মোক্ষারাত খখেনের 
ব্যাধা পড়ি! ধাকিতে পারি বা রষেশনর দেয় বাঙ্গান] 
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জনুবাদ পড়িয়! থাকিতে পারি, কিন্তু খখেদ কি তাহা! জানি ন!। 
. মোক্ষমুননর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জ্ঞান পাইয়াছি যে, খখেদের 
খবিগণ প্রন্কৃতির বাহ্‌ পদার্থ ব! তৃতসকলকে পুজা করিতেন, ছু, 
চক্র, বাযু, অগ্গি ইত্যাদির স্ব স্তোত্রই সনাতন হিন্দুধর্মের সেই 
অনাস্ভনন্ত অপৌরুষের মূল জ্ঞান। আমর! ইহাই বিশ্বাস করিয়া 
যেদের, খবিদের ও হিনুধর্শ্ের অবমাননা! করি! মনে করি বে 
আমর! বড়ই বিঘ্বান, বড়ই “আলোক প্রাণ্ত”। আসল বেদে সত্য 
সতা কি আছে, কেনই বা শশ্করাচারধ্য প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহা- 
পুরুষগণ এই স্তবস্তোত্রগুলিকে অনাস্ভনস্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞান 
বলিয়৷ মানিতেন, তাহার কোন অনুসন্ধান করি না। 

উপনিষদ্ইব! কি, তাও অত্যন্প লোক জানে। বখন উপনিষ- 
দের কথা বলি, আমরা প্রায়ই শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামান্ুতে র 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ ইত্যাদি দার্শনিক ব্যাখ্যার কথ! 
ভাবি। আসল উপনিষদে কি লেখা রহিয়াছে, তার প্রকৃত অর্থ 
কি, ফেন পরস্পরবিরোধী ফড়দর্শন এই এক মূল হইতে উৎপন্ধ 
হইয়াছে, বড়দর্শনের অতীত কোন্‌ নিগুঢ় অর্থ সেই জ্ঞানভাগারে 
লট হয়, এই চিন্তাও করি না। শঙ্কর যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, 
ক্আমরা সহত্র বর্ধকাল সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, শঙ্করের 
ব্যাখ্যাই আমাদের বেদ, আমাদের উপনিষদ, কষ্ট রি ২ 
আমল উপনিষদ ফে পড়ে? যদি পড়ি, শঙ্করের বাখ্যার. 
বিরোধী কোন ব্যাধ্যা দেখিলে আমর! তখনই তাহা ভূল বলির 
প্রত্যাখ্যান করি। ' অথচ উপনিষদের মধ্যে কেবল শঙ্করলন্ধ জান 
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নহে, তৃত বর্তধান ভবিবাতে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা তত্বজাদ লব্ধ 
হইয়াছে বা হইবে, সেইগুলি আরা খবি ও মহাবোগী অতি সা. 
ভাবে নিগৃঢ অর্থপ্রকাশক প্লোকে নিহিত করি! গিষ্বাছেন। 
উপনিষদ কি? যে অনাস্ভনস্ত গভীরতম সনাতন জানে 
মনাতন ধর্ম আরঢূমূল, সেই জানের ভাণ্ডার উপনিষদ। চতুর্কোদের 
সৃক্তাংশে সেই জান পাওয়া হায়, কিন্তু উপদাচ্ছলে স্তোত্রের বাহিক 
অথথ দ্বারা আচ্ছাদিত, যেমম আদর্শে মানবের গ্রতিমৃত্তি। উপনিষদ 
অনাচ্ছ় পরমজ্ঞান, আসল মন্ুযোর অনাবৃত অবরহধ। খাখেদের 
বক্ত! খধিগণ এশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জান শক ও ছছগে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষদের খযিগণ সাক্ষাদর্শনে সেই জানের 
স্বরূপ দেঁখিরা অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জ্ঞানব্যক্ করিলেন। 
অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে ধত দার্শনিক চিন্তা ও বাদ , 
ভারতে, যুরোগে, এশিয়ায় লৃষ্ট হইয়াছে, 13010072110 
[681190)) শূন্য বাদ, ডারুয়িনের ক্রমবিকাশ, কম্তের 79১0310519১ - 
হেগল, কান্ত, স্পিমোজা, শোপনহাওর, 010, [364০- 
1150, সকলই উপনিষদের খবিগণের সাক্ষাদর্শনে দৃষ্ট ও বাক্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু অস্ত্র যাহা খণ্ভাকে দৃট। সতোর অংশমাত্র 
হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য মিথ্যা মিশ্রিত করির! 
বিক্কৃভাবে বর্ণিত, তাহা! উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে, নিক প্রকৃত নহন্ধে 
"আবদ্ধ হইয়/, শুদ্ধ জত্রান্ততাবে লিপিবন্ধ হইয়াছে । অতএব শঙকরের 
ব্যাখ্যায় বা জার কাহারও ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ না হইয়া উপনিষদের 
আসল গভীর ও অথণ্ড অর্থগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া! উচিত। 
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উপনিষদের ঘর্থ গৃঢ় স্থানে প্রবেশ করা। খধিগণ তর্কের বলে, 
বিগ্কার প্রসারে, প্রেরণার ভ্রোতে উপনিষহুক্ত জ্ঞানলাভ করেন নাই, 
যোগস্থারা যে গৃঢস্থানে সমাক্‌ জ্ঞানের চাবী ষনের নিভৃত কক্ষে ঝুঁলান 
রহিয়ান্ধে, অধিকারী হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই চাবী 
নামাইয়। তাহার! অভ্রাস্ত জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যের রান্রা হইয়া- 
ছিলেন। সেই চাবী হস্তগত না হইলে উপনিষদের প্রক্কত অর্থ 
খুলিয়! বায় না । কেবল তর্কবলে উপনিষদের অর্থ কর! ও নিবিড় 
খ্রণে] উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্র মোমবাতির আলোকে নিরীক্ষণ করা একই 
কথা। সাক্ষাদর্শনই কূর্যযালোক, যাহা দ্বার] সমস্ত অরণ্য আলোকিত 
হইয়া অস্বেষণকারীর নয়নগোচর হয়। সাক্ষাদর্শন যোগেই লভা। 


পুরাণ 

পূর্ব ্রবন্ধে উপনিষদের কগ| লিখিযাছি এবং উপনিষদের প্রকৃত ও 
সপপূর্ণ অর্থ বুবিবার প্রগালী দেখাই্াছি। উপনিষ্‌ যেন হিু- 
ধরণের গ্রধাণ, পুরাগও প্রমাণ, রতি যেমন প্রমাণ, স্ৃডিও প্রমাণ, 
কিন্তু একদরের নহে। অতি ও প্রতাক্ষ গ্রমাণের সঙ্গে ঘদি স্ৃতির 
বিরোধ হয়, তাই। হইলে স্ৃতির প্রমাণ এরহণীয নছে। বাহ! যোগ. 
দ্ধ দিবাচকষুগ্রাত খািগণ দর্শন করিয়াছেন, অন্যামী জগদওর 
তাহাদের বিশুদ্ধ বদ্ধিকে শ্রবণ করাইয়াছেন, তাছাই শ্রতি। প্রাচীন 
জান ও বিদ্যা, যাহা পুরুষপরষপরায় রঙ্গিত হই! আমিয়াছে, তাহাই 
্থতি। শেযোক্ক জ্ঞান অনেকের মুখে আঁনকের মনে গরিয্িত, 
বি্কৃতও হই আসিতে পারে। অবস্থাতে নূতন দৃত্তন মত $ 
প্রয়োজনের অনুকূল নূতন আকার ধারণ করিয়া আমিতে গা 
অতএব দাঁত জতিয সয় অনা বলা যাহ না। শ্ৃতি অগৌরুষের 

নহে, মনুষের সীমাবদ্ধ পরিবর্তনপীন মত ও বুদ্ধির ছুটি 
পুরাণ স্থৃতির মধো প্রধান। উপনিষদের আধ্ামিক তব 

ঙগ 


' ধর্ম 
পুরাণে উপন্তাস ও রূপকাকারে পরিপত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ভারতের ইতিহাম, হিন্দুধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অভিকাকি, 
পুরাতন লামাজিক অবস্থা, আচার, পূজা, যোগসাধন, চিন্তাপ্রধালীর 
অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যার। ইহা ভিন্ন পুরাণকার প্রায় 
সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক? তাহাদের জ্ঞান ও সাধনলন্ধ উপলব্ধি 
তাহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হুয়া রহিয়াছে । বেদ ও উপ- 
নিষদ্‌ আসল হিন্দুধর্শের গ্রন্থ, পুরাণ লেই গ্রন্থের ব্যাখা। ব্যাখ্যা 
আসল গ্রন্থের সমান হইতে পারে না, তুমি যে ব্যাথা কর আমি 
সেই ব্যাখ্যা না'ও করিতে পারি, কিন্তু আসল গ্রন্থ পরিবর্তন বা 
অগ্রাহথ করিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহা বেদ ও উপ- 
নিষদের সঙ্গে মিলে না, তাহা হিদুধর্শের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে 
গারে না, কিন্ত পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নৃতন চিন্ত। গৃহীত 
হইতে পারে। বাখ্যার মূলা ব্যাথ্যাকর্তার মেধাশডি, জ্ঞান ও 
বিদ্যার উপরে নির্ভর,কয়ে। যেমন ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ যদি 
বিদ্যমান থাকিত, তাহার আদর প্রায় শ্রতির সমান হইত) তাহার 
অঙ্থাবে ও লোমহর্ষপর্চিত পুরাণের অভাবে যে অষ্টাদশ পুরাণ 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সকলের সমান আদর না করিয়! বিষ ও 
তাগবত পুরাণের স্তায় যোগনিদ্ধ ব্যক্তির রচনাকে অধিক মূল্যবান 
বলিতে হয়, মার্কপ্ডের পুরাণের মত পণ্ডিত অধ্যাতবিদ্যাপ্ারণ 
লেখকের রচনাকে শিব বা-অগ্লিপুরাণ অপেক্ষা গভীর জানপূর্ণ 
বলি চিনিতে হয় তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধুনিক পুরাপ- 
গুলির আমিন, এইগুলির মধ যে নিকৃষ্ট তাহাতেও হিন্দুধর্মের 
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পুরাণ 
ততবপ্রকাশক অনেক কথা নিশ্চয় রহিয়াছে, এবং বখন নিক 
পুরীণও জিজান্ছ বা ভক্ত যোগাভ্যামরত সাধকের লেখা, তখন 
রচয়িতার স্বগ্রয়াস-লন্ধ জান ও চিন্তাও আদরসীর। 
বেদ ও উপনিষদ হইতে পুরাণকে স্বতন্ত্র করিয়া বৈদিক ধর্ণ 
ও পৌরাণিক ধর্ম বলিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত লোক যে মিথ্যা তের 
করিয়াছে, তাহা ভ্রম ও অজ্ঞানসন্ূত। বেদ ও উপনিষদের 
জ্ঞান সর্ধসাধারণকে . বুঝার, ব্যাখ্যা করে, বিস্তারিত ভাৰে 
আলোচনা করে, জীবনের সামান্ত সাধাস্ত কার্য লাগাইবার 
চেষ্টা করে বলিয়া পুরাণ হিন্দুধর্মের প্রমাণের মধ্যে গৃহীত। 
যাহারা বেদ ও উপনিষদ্‌ তুলিয়া পুরাণকে শ্বত্র ও হথেই্ট প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহারাও ভ্রান্ত। তাহাতে হিুধর্থের 
অন্রান্ত ও অপৌরুষের মূল বাদ দেওয়ায় ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞানকে * 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বেদের অর্থ লোপ পায়, পুরাণের প্রকৃত অর্থও 
লোপ পায়। বেদের উপর পুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! পুরাণের 
উপযোগ করিতে হয়। 


প্রাকাম্য 
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লোকে যখন আ্টিন্ধির কথা বলে, তখন অলৌকিক যোগগ্রাণ্ 
করেকটা অপূর্ব শক্তির কথা ভাবে। অবশ্ঠ অষসিদধির পূর্ণবিকাশ 
যোগীরই ছা, কিন্তা'এই শক্তি সকল গ্র্কতির সাধারণ নিয়মের 
ব্িভূত নে, বরং আমরা যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বি, তাহা 
্টমিঘধির মমাবেশ। 

অ্টমিদির নামু মহিমা, লবিমা, অণিমা, গ্রাকামা, ব্যাপ্তি 
ব্য, বশিতা। ঈশিতা। এইগুলিই পরমেখরের অষট শ্বতাবসি্ 
শক্তি ধারয়া পরিচিত প্রাকামা ধর গ্রাকামোর অর্থ সমন্ত 
ইয়ে পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ্িয়া। বাস্তবিক, পঞ্চজ্ানেনয 
ও মনের মকল করিল! গ্রাকাম্যের অন্তর্গত। গ্রাকামোর ৰ্গে 
চষে দেখে, কাণে ধোনে, নাকে আছ্াণ লা, কে পর্ণ 
অনুভব করে, রনায় রদাম্বাদন করে, মনে বাহ্‌ শশর্শমক 
আদায় কয়ে। মুধারণ লোকে ভাবে, নল ইন্রিয়েই জানধারণের 
শক্তি) তবি? জানে চৌধ দেখে না, মন দেখে, কাণ শোনে না, 


প্রাকাছা 
মন শোনে, নাক ভন্্ণ করে না। হন আজ্াণ করে। বীছারা 
জারও তন্জ্ঞানী, তীহার! জানেন মদ দেখে না, শোনে মা, 
আজাণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আম্মা করে। জীবই 
জ্ঞাতা। জীব ঈশ্বর, তগবানের অংশ। ভগবানের আইসিন্ধি 
জীবের ও অষ্টলিদ্ধি। 


মমৈবাংলো! জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতন; | 
মন; বষ্ঠানীনদিয়ানি প্রক্কৃতিস্থানি কর্ষতি॥ 
শরীরং বদদবাপ্রোতি যা্চাাৎক্রামতীম্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি স যাতি বাযূর্গনানিবাশয়াং ॥ 
শ্রোতং চক্কুঃ স্পর্শনঞ রমনং স্তাপমেব চ। 
অধিষ্ঠার মনশ্চায়ং বিষয়ান্পনেবতে ॥ 


আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়। মন ও পঞেন্ির 
প্রক্কতির মধ্যে পাইয়। আকর্ষণ করে (নিজ উপভোগে লাগায় ও 
ভোগের জন্ত আয়ত্ত করে)। বখন জীবরূপ ঈশ্বর শরীরলাভ 
করেন বা শরীর হইতে নির্গমন করেন, তখন যেমন বাঁধ গন্জকে 
ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায়। তেমনই শ্বীর হইতে ইন্দ্িয়সকল 
লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্ষ, প্র্শ, আম্বাদ, জা ও মন অধিষ্ঠান 
করিয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দৃষ্টি, শ্রবণ, আঙ্কাণ, 
আন্মাদন, শপর্শন, মনন এইগুলিই গ্রাকামোর ক্রিা। ভগবানের 
মনাতন অংশ জীব এই প্রকৃতির ক্রিয়া লইর| প্রকৃতির বিকারে 
গঞ্চেজিয় ও মন শুক্ষশরীরে বিকাশ করেন, স্থূল শরীর লাভ 
রে 


ধার্সা? 4. 


করিবার সময় এই বড়িছরিয় লইয়া প্রবেশ করেন, মৃত্যুকালে এই 
হড়িনতি় লইয়। নির্গমন করেন। লুল্মদেহেই হউক, সুল দেহে 
হউক, তিনি এই ড়িত্িয়ে অধিঠান করিয়া বিষয়সকল ভোগ 
করেন। 
কারণদেছে সম্পূর্ণ প্রাকামা থাকে, সেই শক্তি শৃষ্মদেছে 
বিকাশ লাত করে, পরে স্ৃলদেহে বিকশিত হয়। কিন্তু প্রথম 
হইতে সুলে মম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, জগতের ক্রমবিকাশে ইনি 
সকল ক্রমে বিফশিত হয়, 'শেষে কয়েকটা পশুর মধ্য মানুষের 
উপযোগী বিকাশ ও প্রীধধ্যয লাভ করে। মানুষের মধে। পঞ্েন্রিয় 
অল্প নিত্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ আমরা মন ও বুদ্ধির বিকাশে 
অধিক শক্তি প্রয়োগ করি। কিন্তু এই অপূর্ণ অভিব্যক্তি 
* প্রাফামা বিক্কাশের শেষ অবস্থা নর়। যোগ দ্বারা হুস্মদেহে যত 
প্রাফামা বিকাশ হইয়াছে, তাহা সলদেহেও প্রকাশ পায়। ইহাকেই 
যোগগ্রাপ্ত প্রাকাম্য সিদ্ধি বলে। 
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. পরমেশ্বর অনন্ত ও অপরাহত-পরাক্রম, তাহার স্বভাব 
শতিরও ক্ষে্র অনন্ত ও ক্রিয়া অপরাহ্ত। জীব ঈশ্বর, ভগবানৈন 
অংশ, সুষ্ধাদেছে ও ছূলদেছে আবদ্ধ হন ক্রমে ক্রমে উশ্বরিক 
শক্তি বিকাশ করিতেছেন। স্কুল শরীরের ইল্লি্সকল বিশেষতঃ 
সীমাবদ্ধ, মানু বতদিন স্কৃলদেহের শক্তিন্বারা আবদ্ধ থাকে, 
৪২ 


ততদিন বুদ্ধিবিকাশেই সে পণ্ড অগেক্ষা উৎ্ধই, বং 
ইঞজিয়ে্ প্রাধর্ধো এবং মনের অন্রান়্ ক্িয়াডে--এক কথায় 
প্রাকামা সিদ্টিতে__পঞ্ড উংষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্গণ যাহাকে 173870% 
বলে, তাহ! এই প্রাকামা। পন্তর মধ্যে বৃদ্ধির অভায বিকাশ 
হইয়াছে, অথচ এই জগতে হদি বাঁচি! থাকিতে হয়, তাহ! হইলে 
এমন কোনও বৃত্তির দরকার, যে পথগ্রার্পক হইয়া নর্ধকাধ্যে 
কি অনুঠের, কি বর্জনীয়, তাহ! দেখাইয়া দিবে। পণ্তীর মনই 
এই কার্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণর করে না, বুদ্ধিই 
নিশ্চযাত্মক, বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল মংস্কারস্থির যন্ু। 
আমর! যাহা! দেখি) গুনি, বোধ করি, তাহা মনে সংস্কারয়ূপে 
পরিণত হয়, বুদ্ধি সেই সংস্কারগুলি গ্রহণ করে, প্রতাধ্যান করে, 
উহ! লইয়! চিন্তা সৃষ্টি করে। পঞ্তর বুদ্ধি এই নির্ণয়কর্থে অপারগ, * 
বুদ্ধি দ্বারা নহে, মন স্বারা পণ্ড বুঝে, চিন্তা করে। মনের এক অদ্ভূত 
শক্তি আছে, অন্ত মনে যাহা হইতেছে, তাহা! এক মুহূর্তে বুঝিতে 
পারে, বিচার না করিয়া যাহা! প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া লয় এবং 
কর্শের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। আমরা কাহাকেও ঘরে 
প্রবেশ করিতে দেখি নাই, অথচ জানি "যেন কে হযে লুন্কারিত 
হইয়া রহিয়াছে; কোন ভয়ের কারণ নাই, অথচ আশগ্কিত হইয়] 
থাকি, কোথা হইতে যেন গু তর়ের কারণ রহিয়াছে । বন্ধু 
এক কথাও'বলে নাই, অথচ বলিবার পূর্বেও ফি বলিবে, তাহা! 
বুঝিয়! লইলাম, ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া! যায়; এ মকমই 
মনের শক্তি, একাদশ ইন্জিয়ের স্বাভাবিক অবাধ ক্রিরা। কিন্ত 


৮০ 


বশ 

বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব কারধ্য করিতে আমরা এত অত্যন্ত হইয়াছি, হে 
এই ক্রিয়া, এই গ্রাফাম্য আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইন্াছে। 
পণ্ড এই প্রাকাম্যকে আশ্রয় ন! করিলে ছুদিনে মরিয়া! ঘাইবে। 
কি পথ্য, কি অপথা, কে মিত্র, কে শক্র, কোথায় ভয়, কোথায় 
নিরাপন, প্রাকাদাই এই সকল জ্ঞান পশতকে দেয়। এই গ্রাকামা 
বার! কুকুর প্রভুর ভাষা না বুঝিয়াও তাহার কথার অর্থ বা ম:নর 
গাব বুঝিতে পারে। এই প্রাকামা দ্বারা ঘোড়! যে পথে একবার 
গিষ্বাছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে। এই সকল গ্রাকাম্যক্রিয়া 
মনের। কিন্তু পঞ্চেজ্রিয়ের শক্তিতেও পণ্ড মানুষকে হারাইয়া 
দেয়। কোন্‌ মানুষ কুকের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ করিয়া 
একশত মাইল আর'সকলের পথ ত্যাগ করিয়া! একজন বিশিষ্ট 
জন্বর পশ্টাৎ অভ্রান্তভাবে অন্ুমরণ করিতে সমর্থ? বা পশুর 
স্থায় অন্ধকারে দেখিতে পায়? বা কেবল শ্রবণ দ্বারা গ্রপ্ত 
শবষকারীকে বান্ির করিতে পারে? 7[61608$ বা দুরে 
চিন্তাগ্রহণ সিদ্ধি কথা বলিয়া কোন এক ইংরাজি সংবাদ পত্র 
ধলয়াছে, (518) মনের গ্রক্রিরা, পঞ্ডর সেই "সন্ধি 
আছে, মানুষের নাই, অতএব (616220:/ বিকাশে মনুয্বের 
উদ্ততি না হইয়া অবনতি হুইবে। স্পবুদ্ধি বুটনের. উপযুক্ 
তর্ক বটে! আবশ্ত মানুষ বুদ্ধিবিকাশের জন্য একাদশ 
ইঞ্জিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশে পরাঘুখ হইয়াছে, তাহা! ভালই 
হইয়াছে। নচেৎ প্রয়োজনের অভাবে তাহার বুদ্ধিবিকাশ এত. 
শঙ্কর হইত না। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত বুদ্ধবিকাশ 


প্রাকাম্য, 


হইয়াছে, তখন একাদশ ইন্দিয়ের পুনিকাশ করা মানবজাতির ' 
কর্ধবা। ইছাতে বৃদ্ধির বিচার্য জ্ঞান বিস্তারিত হইবে, মনুম্যও 
মন' এবং বুদ্ধি সম্ূর্ণ অহ্সীলনে অহথসিছিত দেব প্রকাশের 
উপযুক্ত পাত্র হইবে। কোনও শক্কিবিকাশ অবনতির কারণ 
হইতে পারে না-কেবগ শক্তির অটবধ প্রয়োগে, মিথ! 
বাবছারে, অসামঞ্ীসা দোষে অবনতি সম্ভব। অনেক লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে বাহাতে বোঝা যায় যে, একাদশ ইস্তিয়ের 
পুনধিকাশ, প্রাকামোর বৃদ্ধি আরস্ত করিবার দিন মালিয়াছে। 





বিশ্বরপদর্ণন 
শীতায় বিশ্বরূপ | 


“্বন্দেমাতরমূ” শীর্ষক গ্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্ত্ 

, পান বধাগ্রমঙ্গে অঙ্জুনের বিশ্ব্পদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়া' 
ছেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপার্শনের বর্ণনা! দিথিত 
হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা 
এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধা। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি 
প্রয়োজনীয় অন, অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন 
* হইয়াছিল, তাহা প্র তর্ক ও জানগর্ভ উক্তি হার! নিরমন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বার! যে জ্ঞান লাভ হয় 
তাহা অদপ্রতিটিত, যে জ্ঞানের দর্শন ও উপলদ্ধি হছে, 
সেই জানেরই দৃঢ় গ্রতিঠা হয়। সেইজন্ত অঙ্জুন ,অন্ত্যামীর 
অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরপদর্শনের আকাজ্গা জানাইলেন। 
যদ্য়পার্শনে অর্ফ,নের সন্েহ চিরকাণের জন্ত তিরোছিত হইল, 

রর 


দ্ধ পৃ ও বিজু হই নার পাদ বে প্রহণের ঘোগা.. 


হইল। বিশ্বরপার্শনের পূর্বে ঈীতার হে জান কিত ইরাদ, 
তাঁ। দাধকের উপযোগা জানের বছর) সেই রাপররপনের গরে 
হে জান কথিত হয, সেই জান গুড় লড়া, পরম রত, 
অনাতন শিক্ষ1। এই বিশ্বরপনর্শনের বর্মাকে হদি কবির উপমা 
বলি, গ্বীভার গাসতীর্ধা, সতাতা ও গভীরত! নই হয, হোগল্ধ 
গভীরতম শিক্ষা করেকটি দার্শনিক. হত ও কবির হলনা 
মষাবেশে পরিপত হয়। বিশ্বরপর্শন কল্পনা নয়। উপযা নয়, 
সত্য। অভি প্রাকৃত সত্য নঞচে, কেননা, বিশ্ব গ্রকৃতির অন্তর্গত 
বিশ্বরপ, অতিগ্রাক্কত হইতে পায়ে না। বিশ্বরপ কারণজগত্ের 
সত্য) কারপজগতের রূপ দিব্চক্কুতে গ্রকাশ হয়। দিবাচ্ষপ্াপধ 
জজ্ছুন কারণ জগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন। 


সাকার ও নিরাকার 


বাহার নিগুণ নিরাকার বর্গের উপাসক, তীহারা ও 
ও আকারের কথা রূপক ও উপম! হৃদি উড়াইর। দেন 
বাহার! নণুগ নিরাকার ব্রন্ধের উপানক, তাহারা শাস্ত্রের অন্বয্ধূপ 
ব্যা্যা করির! নিগুত্ব অন্বীকার করেন এবং জফারের কথা 
রূপক ও ,উপমা বলির! উড়াইয়। দেন, লগ্তণ সাকার বদের 
উাসক এই ছই জনেই উপর খাত আমরা এই তিন 
মতকেই সন্বীর্ঘ ও অসম্পূর্ণ জানসন্ৃত বলি। কেননা ধারা 

৪ 


ধর 


সাকার ও নিরাকার, দিবিধ বরদ্ধফে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাছারা 
ফিরপে এককে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলির জ্ঞানের 
অত্ধিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রম্কে সীমার অধীন 
করিবেন। যা ব্রন্ধের নি্ুণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, 
' আমর! ভগবানকে থেলো করি, এই কথা সত্য; কিন্তু যদি বর্ষের 
সগ্তণত্ব ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে থেলো 
করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্তা, আষটা, অধীশবর, 
তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন। কিন্তু যেমন নাকারত্ব দ্বার] বন্ধ 
নছেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। তগবান্‌ 
. সর্বশক্তিমান, স্থুপ্রকতির নিয়ম বা দেশ কালের নিয়মরূপ জালে 
তঁজাকে ধরিবার তান করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, 
আমি তোমাকে সাস্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেঁধি, তুমি 
পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন 
প্রম্পেরোর ইনুজালে ফারড়িনান্দ,_একি হাম্তকর কথা, একি 
ঘোর অহঙ্কার ও" অজ্ঞান । ভগবান্‌ বন্ধনরহিত, নিরাফার ও 
সাকার, সাধকফে সাকার হইয়া দর্শন দেন,_সেই আকারে পূর্ণ 
গগবান্‌ রহিয়াছেন, জুখচ দেই সময়েই সম্পূর্ণ ্ধাণড ব্যাড করিয়া 
রহিয়াছেন। কেন না, ভগবান্‌ দেশকালাতীত, অতর্কগমা, দেখ 
ও কাল তাছায় খেলার সামগ্রী, দেশ ও কাল রূপ জাল চটি 
মর্ফাভৃতকে ধরিয়া জীড়া করিতেছেম, আমর! কিন্ত াহাফে সেই 
জালে ধরিতে পাছ্ধিব না। হতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয্নোগ 
কির! দেই অসাধা সাধন করিতে যাই, ততবার রঙগময় সেই 
৪৮ 


বিশ্বরপ-দর্শন 
জালকে সয়াইয আমাদের অগ্রে পিছনে, পার্খে, দূরে, চারিদিকে, 
মুদ্ধ মুছু হাসিয়া বিশ্বক্ূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে 
পরাস্ত করে। যে বলে আমি তাঁহাকে জানিতে পার়িলাম, সে 
কিছুই জানেন না) যে বলে আমি জানি অথচ জানি না লেই 
প্রন্কত জানী। 


বিশ্বর্ূপ 


যিনি শক্তির উপামক, কন্মযোগী, যন্ত্র যন্ত্র ছইয়! তগবৎ- 
নির্দিষ্ট কার্ধ্য করিতে আদিষ্ট, তাহার চক্ষে বিশ্বরূপার্শন অতি 
প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বেও তিনি আদেশ লাত করিতে 
পারেন, কিন্তু দেই দশনলাভ না হওয়া পর্যান্ত আদেশ ঠিক মধুর 
হয় না, রুদু হইয়াছে, পাশ হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত তাহার কর্ম 
শিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপদর্শনে কর্ছের আরম্ত । 
বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পায়ে-যেমন সাধনা, যেমন 
মাধকের স্বতাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগত্ময় অপরূপ 
নারীয়প দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্ধ সেই নিবিড়" 
তিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুস্তলরাশি আকাশ ছাইরা। রহিয়াছে, সর্বন্ধ 
সেই রক্তা্ত খড়োর আতা! নয়ন ঝলসিয়া বৃত্য করিতেছে, জগৎময় 
লেই ভীষণ অট্রহাসির শ্রোত বিশ্বতদ্ধাও্ড চরণ বিচরণ করিতেছে । এই 
সকল কথ! কবির কল্পনা নছে, অতিপ্রাঞ্কত উপল্ধিকে জনম্পূর্ণ 
মানবভাঘায় বর্ণনা করিবার বিল চেষ্টা নছে। ইহা কালীর 
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ধর্ম 


" জন্ধপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ,_যাহা দিবাচস্কুতে 
দেখা হইয়াছে, তাহার অনতিরঞ্ষিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জুন 
কালীর বিশ্বন্ূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরপী শ্রীকৃষ্ণের 
সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, বাহ 
জ্ঞানতীন সমাধিতে নহে__যাহা৷ দেখিলেন, ব্যাসদেব তাহার অবিকল 
অনতিরঞ্জিত বর্ণনা করিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সতা, 
জাগ্রত সতা। 


কারণজগতের রূপ 


ভগবান-অধিষ্ঠিতু তিন অবস্থার কথ! শাস্ত্রে পাওয়া যায়, 
প্রাজ্-অধিষ্ঠিত নুযুণ্তি, তৈজস বা হিরণাগর্ভ-অধিষিত স্বপ্ন, 
বিরাট-অধিষ্টিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগং। 
সুযুধিতে ফারণজগৎ, স্বপ্নে হুক্মজগত, জাগ্রতে স্থলজগৎ। কারণে 
হাহ নির্ীত ও "আমাদের দেশ কালের অতীত, হুক্সে তাহা প্রতি- 
ভাসিত, স্থলে আংশিকভাবে স্থুলজগতের নিয়ম অস্থসারে অভিনীত 
হর শ্রীক্ণ অর্জুনক্ষে বলিলেন, আমি ধার্তরাসই্গণকে পূর্বেই 
বধ করিয়াছি, অথচ স্ৃজগতে ধার্তরা্্রগণ তখন যুদক্ষেত্রে অঙ্গুনের 
সম্মুখে দগ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপূত। ভগবানের এরই কথা 
অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিমি তীহাদিগকে ধধ 
করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তীহাদের বধ অসম্ভব । আমাদের 
প্রকৃত জীঘন কারণে, স্থলে তাহার ছায়া! মাত্র পড়ে । কিন্তু কারণ- 


বিশ্বরূপ-দর্শন 
জগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্থ। বিশ্ব্ধূপ কারণের 
রূগ, স্ুলে দিবাচক্ষুতে প্রকাশিত হয়। 


দিব্যচক্ষু 


দিব্যচক্ষু কি? কনার চক্ষু নছে। কবির উপমা নছে। 
যোগলব দৃষ্টি তিন প্রকার আছে-সুলটি, বিজ্ঞানচক্ষ ও দিবা- 
চঙ্কু। সুঙ্ৃষ্টিতে আমরা স্বপ্পে বা জাগ্রদবস্থায় মানদিক মৃষ্ঠি 
দেখি, বিজ্ঞানক্ষৃভে আমরা সমাধি হইয়া সৃক্মজগৎ ও কারণ- 
জগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূর্তি ও সাক্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে 
দেখি, দিব্যচচ্ষুতে কারণ জগতের নামন্প উপলদ্ধি করি, 
সমাধিতেও উপলব্ধি করি, কুলচস্কুর সপূখেও দেখিতে পাই। যাহ! 
স্থলেন্রিয়ের অগোচর, তাহা হি ইন্জিয়গোচর ছয়, ইছাকে দিবাচচ্ষুর 
প্রভাব বুঝিতে হয়। অঞ্জুন দিবাচস্ষু প্রভাবে জাগ্রদবন্থায় 
ভগবানের কারণাস্তরগত বিশ্বরূপ দেখিয়া! সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই 
বিশ্বরূপদর্শন স্থলজগতের ইত্র্িয়গোচর সতা না হউক, স্থূল সত 
অপেক্ষা মত্য, কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে 
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স্তবস্তোত্র 


মাধক, লাধন ও সাধা, এই তিন অঙ্গ লইয়া ধর্ম, অর্থ, কাষ 
ও ঘোক্ষ। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন হ্বভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সাধন 
আদিষ্ট হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দাধ্যও অনুস্থত হয়। কিন্তু সলনৃষ্টিতে 
নানা সাধা থাকিলেও হুঙধৃ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে সকল সাধ- 
কের সাধা এক-_নেই সাধ্য আত্মতুটি। উপনিষদ যাল্পবন্ধ্য 
তার সহধর্িণীকে বুঝাইলেন যে আত্মার জন্ত সব, আত্মার অন্ত 
সী, আত্মার অন্ত ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার জন্য নুখ, আত্মার 
অন্ত চুঃখ, আত্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্ত মরণ, সেই জন্ত জাত্ছা 
কি এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা । 
অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত বাক্তি বলেন, আত্মজান লইয়া! এত বৃথা 
মাথা ঘামান কেন? এই সব সুল্মবিচারে সময় নষ্ট করা বাতুলতা, 
সংগারের প্রয়োজনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা লইয়া থাক। 
কিন্তু সংসারের কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় এবং মানবঙ্জাতির কল্যাণ 
কিসে হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও আত্মজানের উপর নির্ভর করে। 


ধং 


স্তবাস্তোতর 
যেমন আমার জান তেমনি আমার লাধ্য । আহি হি নিজ দেহকে 
আত্মা বুঝি, তাহার তি সাংনর্ঘ আয নফল বিচার ও বিষেচনাকে 
জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থপর নরপিশাচ হইয়া! থাকিব। বি স্ত্রীফেই 
আত্মবং দেখি, আত্মবৎ তালবানি, স্ত্ৈধ হই! স্টার খঅন্তায় বিচায় 
না করিয়া তাহার মনন্তি সম্পাদনের অন্ত প্রাণপণ চেষ্৷ করিব, 
পরকে কষ্ট দিয়া ভাহারই শখ করিব, পর়ের অনিষ্ট করিয়! তাহারই 
ইষ্ট সিদ্ধ করিব। যদি দেশফেই জাত্ববৎ দেখি, আমি খুব বড় 
একজন দেশছিতৈষী হইব, হয়ত ইতিহাসে অমর কীন্তি রাখিয়া 
যাইব, কিন্তু অক্ান্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরদেশের অনিষ্ট, ধনলুষঠন, 
শ্বাধীনত! অপহরণ করিতে পারি। যদি তগবান্‌কে আত্মা বুঝি 
অথবা আত্মবৎ ভালবাপি__সে একই কথা, কেননা প্রেম হইল 
চরমদৃষ্টি--আমি তজ্জ, যোগী, নিষ্কাম কর্ম হইয়া সাধারণ মঙ্্ের , 
অপ্রাপ্য শক্তি, জান বা আনন্দভোগ করিতে পারি। বদি নি্ণ 
পরবরহ্ষকে আত্ম! বলিয়৷ জানি, পরম শাস্তি ও লয় প্রাপ্ত হইতে 
পারি। যো যচ্ছন্ধঃ স এব সঃ-_যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইয়পই 
হয়। মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়! আসিতেছে, প্রথম স্ষুত্র, 
পরে অপেক্ষাকৃত বড়, শেষে সর্বোচ্চ পরাত্ঠুর সাধ সাধন করিয়া 
গন্তবাস্থান শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত হইতে চলিতেছে । এক যুগ 
ছিল। মানবজাতি কেবল শরীর সাধন করিত, শরীর সাধন সেই 
সকালের যুগ্ঠা্শ, অন্ত ধন্মকে খাট করিয়াও তখন শরীর সাঁধন করা 
শ্রেয়; পথ ছিল। কারণ, তাহা ন! হইলে শরীর, যে শরীর ধর্শ- 
সাধনের উপায় ও প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ লা করিত না। সেইরপ 
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আর একযুগে স্্রীপরিবার, আর এক যুগে কুল, আবার একযুগে-_ 
যেমন আধুনিক যুগে-_জাতিই লাধ্য। সর্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য 
পরমেশ্বর, তগবান্‌। ভগবান্ই সফলের প্রকৃত ও পরম হ্যা, 
অতএব গ্রক্কত ও পরম সাধ্য । সেই জন্ত গীতায় বলে, সকল ধর্ম 
পরিত্যাগ কর, আমাকেই শরণ কর। ভগবানের মধ্যে সকল ধর্খের 
সময় হয়, তাহাকে সাধন করিলে তিনিই আমাদের ভার লইয়! 
আমাদিগকে যন্ত্র করিয়! স্ত্রী, পরিবার, কুল, জাতি, মানবসমষ্টির 
পরম তুষ্টি ও পরম কল্যাণ সাধন করিবেন। 
এক সাধ্যের নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় নানা 
মাধনও হয়। ভগবৎ সাধনের এক প্রধান উপায় স্তবস্তোন্ধ। 
স্যবস্তোত্র সকলের উপযোগী সাধন নহে। জ্ঞানীর পক্ষে ধান ও 
. সমাধিও কর্মার পক্ষে কর্মসমর্পণ শ্রেষ্ঠ উপায়) স্তবস্তোত্র ভক্তির 
অঙ্গ-_শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নহে বটে, কেন না অঠৈতুক প্রেম ভক্তির চরম 
উৎকর্ষ, সেই প্রেম ভগবানের স্বরূপ ্তবস্তোত্র দ্বারা আয়ত্ত করিয়া 
তাহার পরে স্তবস্তোত্রের প্রয়োজনীয়ত! অতিক্রম করিয়া! সেই স্বরূপ 
ভোগে লীন হইয়া যায়; তথাপি এমন ভক্ত নাই যে স্তবস্তোত্র না 
করিয়া থাকিতে পারে; যখন আর দাধনের আবস্তকত। থাকে না» 
তখনও ্তবস্তোত্রে প্রাণের উচ্ছাস উছলিয়া উঠে। কেবল স্মরণ 
করিতে হয় যে সাধন সাধা নহে, আমার যে সাধন, সে পরের সারার 
নাও হইতে পারে। অনেক ভক্তের এই ধারণা দখা বায় যে, 
ঘিনি ভগবানের স্তবস্তোত্র করেন না, স্তোত্র শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ 
করেন না, তিনি ধার্টিক নহেন। ইহা ভ্রান্তি ও সনবীর্ণতার লক্ষণ । 
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স্তবস্তোজ 


বুদ্ধ স্তবন্তো্র করিতেন না তথাপি কে বুদ্ধকে অধার্থিক ঘলিবে ? 
ভক্তিমার্থ সাধনের জর স্তবস্তোররের ভৃষ্টি। 

* তকতও নানাপ্রকার, স্তবন্তোতেরও নানা প্রযোগ'হর। জার্জ- 
ভক্ত ছুঃখের সময়ে ভগবানের নিকট কাদিবার জন্য, সাহাহা প্রার্থনার 
জন, উদ্ধারের আশায় ত্যবন্তোতর করেন, অর্থর্থ-ভক্ক কোনও অর্থ- 
দিদ্ধির আশার, ধন মান সুখ উধ্ধা জয় কল্যাণ তৃককি মুক্তি ইত্যাদি 
উদ্দেপ্ত সংকল্প করিয়া স্ববস্তোহ করেন। এই শ্রেণীর ভক্ত অনেক্ষ- 
বার ভগবান্কে প্রলোভন দেখাইয়া সন্ষ্ট করিতে বান, এক একজন 
অভীষ্টসিদ্ধি না পাইয়! পরমেশ্বরের উপর '্যারি চটির উঠেন, 
ঠাথাকে নিঠুর প্রবঞ্চক ইত্যাদি গালাগালি দিয়া বলেন, আর 
ভগবানূকে পুজা করিব না, মুখ দেখিব না, কিছুতেই মানিব না। 
অনেকে হতাশ হইয়া নাস্তিক হন, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই জগৎ , 
দুঃখের রাজা, অন্যায় অত্যাচারের রাঙ্গা, ভগবান্‌ নাই । এই হই 
প্রকার ভক্তি, অজ্ঞতক্তি, তাই বলিয়৷ উপেক্ষণীয় নছে, ক্ষ হইতেই 
মতে উঠে। অবিদ্যা সাধন বিদার প্রথম সোপান। বালক ও 
অঞ্ত, কিন্তু বালকের অভ্ঞতায় মাধুর্য আছে, বালকও মায়ের নিকট 
কাঁদিতে আসে, ছঃখের প্রতীকার চায়, নান[বূপ সুখ ও স্থার্থসিদ্ধির 
কন্ঠ চুটিয়া আমে, সাধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে চটিয়াও উঠে, 
দৌরাত্থা করে। জগজ্জননীও হান্তমুখে অগ্ঞভক্ের লকল আবার 
৫ দৌরাত্ম্য সহ করেন। 

জিন্ঞান্ন ভক্ত কোন অর্থসিদ্ধির জন্য ব! ভগবানকে সন্ত 
করিবার জন্ত স্তবস্তোত্ধ করেন না, তাহার পক্ষে স্তবস্তোর মুদ্ধ 


ধর ৃ 

গুগবানের স্বরূপ উপলব্ধির এবং স্বীয় ভাবপুষ্টির উপায়। জ্ঞানী- 
ওক্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও থাকে না, কেন ন! তাহার স্বরূপ 
উপলব্ধি হইয়াছে, তাহার ভাব নুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেবল 
তাবোচ্ছাসের জন্ত স্তবন্তোত্রের প্রয়োজন। গীতায় বলে, এই 
চারিশ্রেণীর ভক্ত নকলেই উদার, কেহ উপেক্ষণীয় নৰে, সকলে 
তগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী তক সর্বশ্রেষ্, কারণ জ্ঞানী ও ভগবান্‌ 
একাত্মব। ভগবান্‌ ভক্তের সাধ্য অর্থাৎ আত্মরূপে জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্য, 
জ্ঞানীভক্কে ও ভগবানে আত্ম! ও পরমাত্থা! সম্বন্ধ হয়| জ্ঞান, প্রেম 
ও কর্খা, এই তিন সুত্রে আত্ম! ও পরমাত্বা পরস্পরে আবন্ধ। কর্ম 
গ্জাছে, সেই কর্ণ ভগবদত্ত, তাহার মধ্যে কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ 
নাই, প্রার্থনীয় কিছুই নাই; প্রেম আছে, সেই প্রেম কলহ ও 
অভিমানশৃন্ঠ-- নিঃস্বার্থ, নিফলঙ, নির্ঘাল ; ভ্তান আছে, সেই জ্ঞান 
শুষ্ক ও ভাবরছিত নহে, গভীর, তীব্র আনন্দ ও প্রেমে পূর্ণ। সাধা 
এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই ভিন্্র ভিন্ন 
সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ । 
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জাতীস্মভা 


পপাশ্জিবনিাজেটেস 


নবজন্ম 


গীতায় অর্জুন প্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধাার| যোগ- 
পথে প্রবেশ করিয়া শেষ পরযান্ত যাইতে না যাইতে স্বলিতপদ 
ও যোগন্ট হন, তাহাদের কি গতি হা? তাহারা কি এছিক , 
৪ পারত্রিক উন্য় ফলে বঞ্চিত হইব] বামুধপ্ডিত মেঘের মড 
বিনষ্ট হন?” উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিজেন, “ইছলোকে বা পরালাকে 
সেইরূপ বাক্তির বিনাশ অনস্ভব। কল্াণককং কখনও চূর্তিগ্রা্ 
হন না। পুণালোক দকলে ঠাহার গতি হর, সেখানে অনেক কাল 
বাদ করিয়া শুন রমান্‌ পুরুষদের গৃহে অথবা হোগযুক মহাপুকষ- 
দের কুলে ছূর্লভ জন্ম হয়, সেই জনে পূর্নধ প্রা যোগলিগ্স|- 
চালিত হয়! দিদ্ধির জন্ত আরও চেষ্টা করেন, 'শষে অনেক 
* জন্মের অনু্াসে গাপদুক হইয়া পরমগতি লাত করেন।” ঘে 
পুর্বজন্মবার চিরকাল আর্যাধর্মের যোগলন্ধ ভ্তানের অঙ্গবিশেষ, 
পাশ্ঠাতা বিস্তার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যধো তাছার প্রতি- 


৫৯ 


জাতীয়তা 


পত্তি বিনষ্টগ্রায় হইয়াছিল, গ্রীরামকৃষ্ণীলার পরে বেদাস্ত-শিক্ষা- 
প্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুলঃগ্রতিষ্টিত হইতেছে। 
স্থল জগতে যেমন 1567601 প্রধান সত, হুক্্জগতে তেমনই 
পুর্বর্জন্নবাদ প্রধান সত্য । শ্রীকচের উক্তিতে এই ছুইটী সত্য 
নিহিত আছে। যোগভ্র পুরুষ তাঁহার পূর্বাজন্মার্জিত জ্ঞানের 
সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দ্বারা বাঘু- 
চালিত তরণীর স্তায় যোগপথে চালিত হন। কিন্তু কর্মফল 
প্রাপ্তির যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ 
প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট 16761 যোগ্যশরীরের উৎপাদক | শুদ্ধ 
গ্রমান্‌ পুরুষদের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন 
সম্ভব, যোগীকুজে জনুগ্রহাণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং 
, সেইরূপ শিক্ষা ও মানিক গতিলাভও হয়। 

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটা 
নুতন জাতি পুরাতন তমঃ-অভিভূত জাতির মধ্যে স্থষ্ট হইতেছে। 
ভারতমাতার পুরাতন সম্ততি ধশ্মগ্লানি ও অধর্দ্বের মধ্যে জনমস্র্থণ 
করিয়) ও সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া অল্লাযু, স্ুদরাশয়, ্বার্থপরায়ণ, 
সংফীপনধ় হইয়্াছিল।, তাহাদের মধ্যে অনেক তেজন্বী মহাত্মা 
দেহপ্রাধ হইয়া এইইর্বষম বিপদকালে জাতিকে রঙ্গ! করিয়াছেন) 
কিন্তু তাছার। তাহাদের শক্কি ও প্রতিভার উপযুক্ত কর্ম না জিয়া 
কেবল জাতির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও বিশাল কর্ণের ক্ষেত্র সৃষ্টি 
করিয়া গিয়াছেন,। তীহাদেরই পুাবলে নব উধার কিরণমাল! 
চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। ভারতজননীর নুতন সম্ততি পিতা- 
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১৫ নবজন্ম 
মাতার গুণপ্রাপ্ত না হইর! লাক্স, তেজস্বী, উচ্চাশর, উদার, 
্র্ত্যারী, পরার্ধে ও দেশছিত-মাধনে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ছাপূর্ণ 
তইয়াছে। এইজন্স আজকাল পিভামাতার বশ না হইয়া যুবকগণ 
স্থপথে পথিক হইতেছে, বৃদ্ধে তরুণে মতের অনৈকা ও কার্ধয- 
কালে বিরোধ উপস্থিত হয়। বৃদ্ধগণ এই দেবাংশ-সনৃত তরুণ 
মতাযুগ প্রবর্তকগণকে স্বার্থ ও সন্বীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে 
চাহ্িতেছেন, না যুঝিয়া কলির সাহ্াযা করিতেছেন। যুবকগণ 
মচাশকি সৃষ্ট অগিশ্ছুলিঙ্গ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে উদ্ভত, 
সাহারা পিডৃভক্তি ও বাধাতা রক্ষা করিতে অক্ষম। এই অনর্থের 
উপশম ভগবান্ই করিতে পারেন । তবে মহাশকির ইচ্ছা বিফল 
হইতে পারে না, এই নবীন সম্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন, 
তাহা সম্পন্ন না করিয়া যাইবেন না। এই নৃতনের মধোও * 
পুরাতনের প্রভাব আছে।: অপকৃষ্1)5:511)র দোষে, আনুরিক 
শিক্ষার দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ধীহারা নব- 
খুগ প্রবর্তনে আদিষ্ট তাহারাও অস্তনিহিত তেজ ও শক্তি বিকাশ 
করিতে পারিতেছেন না। নবীনদিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের 
একটা পূর্ব লক্ষণ, ধর্শে মতি ও অনেকের ঘারে যোগলিগ্মা ও 
র্ধ-বিকশিত যোগশক্তি। 

আলিপুর বোদার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অণোক নন্দী শেষোক্ত 

' শ্রেনীর মধ্যে একজন। ধাহার! তাহাকে চিনিতেন তাহার! কেছ 
বিশ্বাম করিতে পারিতেন না যে, ইনি কোনও বড়বন্তরে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন। ইনি অন্ন ও অবিশ্বাসফোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত 
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জাতীয়তা ১, 
হইয়াছিলেন। তিনি অন্ত যুবকগণের স্তায় প্রবল দেশসেবার 
আকাজ্কায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিরে, প্রাণে জিনি 
মমপূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাহার মধ্যে ছিল না। তাহার 
পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাহার পিতাও যোগ- 
প্রাপ্ত শক্তিবিশি্ট পুরূষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের 
পক্ষে অতি চুল বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহার ভাগো 
তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্লবয়সে তাহার অন্তনিহিত যোগশক্তির 
লক্ষণ এক একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্বে 
তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার যৌবনকালে মৃত্যু নির্দিষ্ট 
অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিক জীবনের পূর্ব আয়োজনে তাছার 
মন বশে নাই, তথাপি" পিতার পরামর্শে পুর্বজ্ঞাত অসিদ্ধি উপেক্ষা 
* করিয়া কর্তব্য কম্ম বলিয়৷ তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও 
আরূট ছইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি অকস্মাৎ ধৃত হইলেন। 
এই বর্মুফলপ্রাণ্ড, বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে 
যোগাত্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি গ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই 
মোকদমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ অবরন্থন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধো 1তনি অগ্রগণা না হইলেও অন্যতম ছিলেন। 
তিনি ভাক্ত ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা 'হীন ছিলেন না.) 
তাহার উদার চরিত, গল্ভীর ভক্তি ও গ্রেমপূর্ণ হৃদয় ঈষ্ীলের 
পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গৌসাইয়ের হত্যার সময়ে তিনি হাসপাভালে 
কমু অবস্থায় ছিলগেন। সম্পূর্ণ স্বাস্থালাভের পূর্বেই নির্জন কারা- 
বাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার যার জরভোগ করিতে লাগিলেন। 
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নবম 
লেই অরাবস্থাতেই মুক্তকক্ষে ছিমে রাত্রিযাপন করিতে হইত। 
ইছাতে ক্ষযরোগ প্রাপ্ত হইয়া! সেই অবস্থায়, হখন প্রীগরক্ষার জার 
আশা নাই, তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়। তিনি আবার মেই 
ৃত্যুআগারে রক্ষিত ছিলেন। বারি্টার ভূত চিত্তরঞ্জন দাশের 
আবেদনে তাহাকে হাসপাতালে লইবার বাবস্থা কর! হইল, কিন্ত 
জামিনে মুক্তিদান করা হইল না। শেষে ছোট লাটের স্দয়তার 
তিনি স্বগৃছে স্বজনের সেবা পাইয়্! মরিবার অনুমতি পাইলেন । 
আপীলে মুক্ত হুইবার পূর্বেই ভগবান্‌ তাহাকে দেহকারাবাস 
হইতে মুক্তি দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ 
বৃদ্ধি গায়, মৃত্যুর দিন বিষুশক্তিতে অভিভূত হইয়। সকলকে ভগ- 
বানের যুক্কিদাপ্ক নাম ও উপদেশ বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ 
করিতে করিতে তিনি দেছুতাগ করিলেন। পূর্বজন্মার্সিত 
ভুংখফল ক্ষয় করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন এই 
অনর্থক কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সতাবুগ প্রবর্তন থে 
শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি তাহার শয়ীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্ত 
তিনি স্বাভাবিক যোগশক্কি প্রকাশের উ্ছল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
প্রিয়াছেন। কর্ধের গতি এইরপই হয় পুণাবান পাপফল ক্ষয় 
করিতে অল্নফাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া 
ছউদেহ ত্যাগ ও অন্তদেহ গ্রহণপূর্বক আস্তনিক্িত পতি ৭ প্রকাশ 
ও জীবের ছিতসম্পাদন করিতে আসেন । 


তত 
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আমাদের গ্রতিপক্গীয় ইংরাজগণ বর্তমান মহৎ ও সর্ববাপী 
আন্দোলনকে আর্ভাবধি বিঘ্যেদাত বলিয়া অভিছিত করিয়া 
জাসিতেছেন এবং তাহাদের অন্ুকরধপ্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও 
' এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ক্রটি করেন না। আমরা ধর্শ- 
্রচারে প্রবৃত্ত, জাতীয় উথানন্বয্নপ আন্দোলন ধর্শের একটি 
প্রধান অঙ্গ বলিষ্ঠ] তাহাতে শক্তিবায় করিতেছি। এই আন্দোলন 
ষদি বিষেষজাত হয়, তাহা হইলে আমরা ইহা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া 
কুথনও প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ, বুদ্ধ, হত্যা 
পর্যা্ত ধর্শের অঙ্গ হইতে পারে) কিন্তু বিদ্বেষ ও দু! ধর্শের 
বহিভৃতি বিদ্বেষ ও দ্বণা জগতের ক্রমোরতির বিকাশে বর্জারীয 
হয, অতএব ধাহারা বরং এই বৃততিগুলি পোষণ করেন শরবা 
জাতির মধো জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা অজ্ঞানেয় 
মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের 
মধ কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহ! আদর! বলিতে 
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্লারি না। হখন এক পক্ষ বিচে ও বগা করে, তম অপর. 
পক্ষেও তাহার প্রতিধাতত্বয়প বিদ্বেব ও স্ব! প্রত হওয়া! আনি- 
ঝবর্যা। এইরূপ পাপকৃ্টির জন্ত বদেশের কয়েকটা ইরা 
সংবাদপত্র ও উদ্ধত-স্বভাব অত্যাচারী ব্যজিবিশেষের আচরণ 
বাযী। সংবাদপন্থে প্রতিদিন উপেক্ষা, খ্বণ! ও বিদ্বেহ্চক 
তিরস্কার এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগালি, অপমান 
ও প্রহার পর্ধাস্ত অনেকদিন সহ করিয়! শেষে এই উপ্রব-সহিষু 
ও ধীরগ্রক্কৃতি ভারতবামীরও অসহ হয় এবং গালিয় বালে গালি 
ও প্রহারের বলে প্রহারের প্রতিদান আরম্ভ হয়। অনেক ইংয়াজও 
তীছাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অশুভঙ্টিয় দাদ স্বীকার 
করিয়াছেন। উপরন্ধ রাজপুরুষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন 
হইতে প্রজার স্বার্থবিরোধী, অসস্তোষদনক ও মর্শবেদনাদারক 
কার্ধ্য করিয়া! আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধগ্রবণ, স্বার্থে ' 
আঘাত পড়ার, অপ্রির আচরণে কিন্বা প্রাণের প্রিয় বন্ত বা ভাবের 
উপর দৌরাখ্্য করার সেই দর্কগ্রাম-নিহিত ক্রোধবছি জলিয়া 
উঠে, ক্রোধের আতিশম্যে ও অন্ধ গতিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেজাত 
আচরপও উৎপর হয়। ভারতবালীর প্রাণে বকাল হইতে 
ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের অন্তায় আচরণে *ও উদ্ধত কথায় এবং 
বর্ধমান শাসনতন্ত্রে গ্রজ্জার কোনও প্রক্কত অধিকার ব] ক্ষমতা] 1 
থাকাক্র ভিতরে ভিতরে অসন্তোহ অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
* শেয়ে লর্ড বর্জনের শাসন-সময়ে এই অসন্তোষ তীর জাফার ধারণ 
কিয়! বঙ্গতঙগজাত অসহ্ মর্দবেদনায় সাধারণ ক্রোধ দেশময় 
০ 
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জলিয়! উঠিয়া রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ-নীতির ফলে বিদ্বেষে পরিণত " 
হইয়াছিল। ইহাও স্বীকার করি যে, অনেকে ক্রোধে অধীর হইয়া 
. সেই বিদ্বেষাগ্িতে প্রচুর পরিমাণে দ্বৃতাহুতি দিয়াছেন। তগবাঝের 
লীল! অতি বিচিত্র, তাহার সৃষ্টির মধ্যে শুভ ও অগুভের দবচ্ছে 
জগতের ক্রমোন্নতি পরিচালিত অথচ অপ্ডভ প্রায়ই গুভের সহায়তা 
করে, ভগবানের অভীগ্সিত মঙ্গলময় ফল উৎপাদন ক্করে। এই 
পরম অণু যে বিদ্বেষ কষ, তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ- 
অভিভূত ভারতবাসীর মধ্যে রাজসিক শক্তি জাগরণের উপযোগী 
উৎকট রাজসিক প্রেরণা উৎপর় হুইল। তাই বলিয়া আমর! 
অণ্ডতের বা অগ্ুভকারীর প্রশংসা করিতে পারি না। ঘিনি 
রাজসিক আঅহঙ্কারের বশে অণ্ডত কার্য করেন, তাহার কার্ধ্য দ্বার! 
ঈশ্বর-নির্িষ্ট শুঁভফলের সহায়তা হয় বৰিয় তাহার দায়িত্ব ও 
, ফলভোগরূপ বন্ধন কিছুমাত্র ঘুচে নাঁ। ধাহার! জাতিগত বিদ্বেষ 
প্রচার করেন, তীহারা ভ্রান্ত, বিদ্বেষ-প্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্বাথ 
ধর্খু প্রচারে তাহার দশগুণ ফল হয় এবং তাহাতে অধর্দ ও 
অংশ্জাত পাপফল ভোগ না হইয়া ধর্ণাবৃদ্ধি ও অমিশ্র পুণের 
জট হ়। আমর! জাতিগত বিদ্বেষ ও দ্বীর্জনক কথা লিখিব 
না, অপরকেও সেইরূণ অনর্থ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিব। 
জাতিতে জাতিতে স্বার্থবিরোধ উৎপন্ধ হইলে, ব! বর্তমান অবস্থা. 
ঘআপরিক্ার্ধ্য অঙগন্থরূপ হইলে, আমর! পর জাতির বারথদাশে 
ও স্বজ্াতি্বার্থসাধনে আইনে ও ধর্খনীতিতে অধিকারী ৭. 
অত্যাচার বা অন্তায় কার্য ঘটিলে আমরা তাহার তীর উল্লেখে 
স্৬ 
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" এবং জাতীয় শক্তির সংঘাত ও লর্বাবিধ বৈধ উপায় ও বৈধ প্রতি- 
রোধ স্বারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধর্মনীতিতে অধিকারী । 
কোনও ব্যক্তি বিশেষ, তিনি বাজপুরুষই হউন ৰ! দেশবামীই হউন, 
অমঙ্গলজনক অন্তায়, ও অযৌক্তিক কার্যা বা মত প্রকাশ করিলে 
আমর! ভত্ত্রসমাজোচিত আচারের অবিরোধী বিজ্মপ ও তিরস্কার 
করিয়া সেই কার্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে অধি- 
কারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্কির উপর বিদ্বেষ বা স্ব! 
পোষণ ব1 সজনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে হ্দি এইকপ 
দোষ ঘটিগনা থাকে, দে অতীতের কথা; ভবিষ্যতে যাহাতে এই 
দোষ না ঘটে, আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের 
সংবাদপত্র ও কাধাক্ষম যুবকবৃন্দকে এই উপদেশ দিতেছি । 

আর্ধাজ্ঞান, আর্ধ্যশিক্ষা, আর্ধ্য আদর্শ, জড়জ্ঞানবাদী রাজসিক 
ভোগপরায়ণ পাশ্চাতা জাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র । 
যুরোপীয়দের মতে স্বার্থ ও সুখান্বেষপের অভাবে কর্ধ অনাচরদীয়, 
বিদ্বেষের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসস্ভব। হয় সকাম কর্শ 
করিতে হয়, নচেৎ কামনাহীন নন্গ্যানী হইয়। বলিতে ছয়, ইহাই 
তাহাদের ধারণা । জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমে" 
নতি সাধিত, ইহাই তাহাদের বিজ্ঞানের মূলমগ্র। আরধ্যগণ যেদিন 
উত্তরকুরু হইতে দক্ষিণে যাত্রা] করিয়া পঞ্চনদতূমি অধিকার করিয়!" 
ছিলেন, সেইদিন হইতে এই সনাতন শিক্ষালাত করিয়া! জগতে 
সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, 
লতা ও শক্তি বিকাশের জন্ত সর্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমে, 
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* হ্ুন্ঠ পণ্ড বীট পতঙ্গে, সাধু পাপীতে, শক্ত মিত্রে, দেব অরে" 
প্রকাশ হইয়া জগত্ময় ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্ত সুখ, 
জীড়ার জন্য হুঃখ, জীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণা, ক্ীড়ার জত 
বত্ব, ক্রীড়ার জন্ত শত্রুতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, জৌড়ার জন্য 
অনুরত্ব। মিত্র শত্রু সকলেই ক্রীড়ার সহচর, ছুই পক্ষে বিতক্ত হইয়া 
প্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আর্ধা মিত্রকে রক্ষা করেন, শত্রুফে 
দমন করেন, কিন্তু তীহার আসক্তি নাই । তিনি সর্কাত, সর্বতৃতে, 
সর্ধরন্ততে, সর্ববকর্ণো, সব্্ফলে নারাযণকে দর্শন করিয়া ইষ্ানিষ্টে 
শক্রমিত্রে, নুখছুঃখে, পাপপুণো, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাগন্প। 
ইচ্ছার এই অর্থ নহে যে সর্ব পরিণাম তাহার ইষ্ট, সর্বজন তাহার 
মিত্র, সর্ব ঘটন! তাঙ্ছার সুখদায়ক, সর্ব কর্ম তাহার আচরণীয়, 
সর্ব ফল তাহার বাষছনীয়। সম্পূর্ণ যোগপ্রাপ্তি ন৷ হইলে ্বন্থ ঘুচে 


*. না, সেই অবস্থা অল্লজন-প্রাপা, কিন্তু আর্ধাশিক্ষা সাধারণ আর্োর 


সম্পত্তি। আধ্য ইঞ্টসাধনে ও অনিষ্টবর্জনে সচেষ্ট হয়েন কিন্ত 
ইষ্টলাভে জয়মদে ফত্ত ছল না, অনিষ্ট সম্পাদনে ভীত হন না। 
মিত্রের সাহাব্য, শক্রর পরাজয় তাহার চেষ্টার উদ্দেহ্ত হয়, কিন্ত 
ধতনি শত্রকে বিদ্বেষ ও মিজ্মকে অন্যায় পক্ষপাত করেন না, 
কর্তবযর অনুরোধে শ্বজন-সংহারও ফরিতে পারেন, বিপক্ষের 
প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগও করিতে পারেন। নুখ তাহার ভর, 
তে তাহার অপ্রিয় হর, কিন্ত তিনি সুখে অধীর হন না, 'হখেও 
তাহার ধৈর্ধা ও জ্গীতভাহ অবিচলিত হইয়া থাকে। তিনি 'পা্প- 
বর্জন ও পুণানঞ্চর করেন, কিন্তু পুণাকর্শে গঞ্ধিত হয়েন না, পাপে 
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পড়িত হইলে হূর্বল বালকের ন্যার ক্রন্দন করেন না, হালিতে 
হাসিতে পন্ধ হইতে উঠিরা কর্দমাক্ত শযীয়কে মুদির পরিষ্কার ও 
শুদ্ধ করি৷ পুনরায় জস্মোক্তিতে সচেষ্ট হয়েন। আর্ধ। কর্ণ- 
সিদ্ধির জন্ত বিপুল গ্রয়াম করেন, সহ পরাঞ্ধর়েও বিরত হন না, 
কিন্তু অসিদ্ধিতে ভুঃখিত, বিমর্য বা বিরক্ত হওয়া তাহার পক্ষে 
অধর্থথ। অবন্ত খন কেহ যোগার? হইয়া! গুধাভীত ভাবে কর্ণ 
করিতে সমর্থ হয়েন, তাহার পক্ষে বন্থ শেষ হইয়াছে) জগন্মাত! বে 
কার্ধা দেন, তিনি বিনাবিচারে তাছাই করেন, যে ফল দেন, 
সানন্দে তাহা ভোগ করেন, স্বপক্ষ বলিয়! ধাছাকে নির্দিষ্ট করেন 
তাহাকে লইয়! মায়ের কার্ধয সাধন করেন, বিপক্ষ বলিয়া ধাহাফে 
দেখান, তাহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। এই শিক্ষাই 
আর্ধাশিক্ষা । এই শিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা স্বগার স্থান নাই। নারারণ 
সর্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ত্বণা করিব? আমর! হদি 
পাশ্চাত্য ভাবে রাঙ্জনীতিক আন্দোলন করি, তাহ! হুইলে বিদ্ধ 
ও স্বণা অনিবাধধ্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় নহে, কেনন। 
স্বার্থের বিরোধ আছে, একপক্ষে উতান, গ্অন্তপক্ষে দমন চলি- 
তেছে। কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আর্ধাজাতির উতান নহে, 
আ/চরিতর, আর্ধ্যশিক্ষা আধ্যধর্ণের উখান। আনোলনের প্রথম 
অবস্থা পাজ্চাত্য রাজনীতির প্রভাব বড় প্রবল ছিল, তথাপি 
প্রথম অবস্থারও এই সত্য উপলৰ, হইয়াছে) মাতৃপুজা। মাতৃপ্রেম, 
আর্ধ্য অভিমানের তীন্র অন্ভবে ধর্দপ্রধান দ্বিতীয় অবস্থা গ্রস্তত 
হইয়াছে । রাজনীতি ধর্শের গন, কিন্তু তাহ! আর্ধ্যতাবে, জর্ধয- 
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ধর্ের অনুমোদিত উপায়ে আচরণ করিতে হয়। আমরা! ভবিষ্যৎ 
আশান্বরূপ তরুপদিগফে বলি, বদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ 
থাকে, তাহা অচিরে উন্ুলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় 
ক্ষণিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীত ভাজিয়া তূর্বলতায় 
পরিণত হয়। ধাহার! দেশোস্ধারার্৫থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গাকত- 
প্রাণ, তাতাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাভাব, কঠোর উত্তম, লৌহসম 
দৃঢ়তা ও জলন্ত অগ্নিতুণা তেজ সঞ্চার কর, নেই শক্তিতে আমর! 
অটুটবলা্বিত ও চিরজনী হইব। 


অতীতের সমস্যা 


শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রা শতবর্ধ কাল পাশ্চাতা ভাবের 
সম্পূর্ণ আধিপত্যে ভারতবাসী আর্ধ্যজ্ঞানে ও আর্ধতাবে বঞ্চিত 
হইয়! শক্তিহীন, পরাশ্র-গ্রবণ ও অন্ুকরণপ্রিয় হইয়! রহিয়াছিল। , 
এই তামদিক ভাব এখন অপনোদিত হইতেছে। কেন ইহার 
উত্তর হইয়াছিল, তাহ! একবার মীমাংসা কর! আবগ্তক। অষ্টাদশ 
শতাবীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারত- 
বাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহত্্র স্বার্থপর, কর্ধব্যপরাধুধ, 
দেশদ্রোহী, শক্কিমান অনুরগ্রক্কতি টোক কক্মগ্রহণ করিয়! 
পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিযাছিল। সেই সময়ে 
ভগবানের গৃঢ অভিসন্ধি সম্পাদনার ভারতে দৃঃ স্বীপান্তরবাসী 
স্টংরাজ ঝুঁপকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাপভারার্ত ভারতবর্ধ 
অনায়াসে বিদেশী করতলগত হইল। এই অদ্ভুত কাওড ভাবির! 
এখনও জগৎ আশ্র্যযাহ্িত। ইহার কোনও সন্তোষজনক 
বীমাংস! করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির গুপর অশেষ 
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প্রশংসা করিতেছে। ইংরাজ জাতির অনেক গুণ আছে) না 
থাকিলে তাহারা পৃথিবীর প্রেষঠ দিথিজয়ী জাতি হইতে পারিতেন 
না। কিন্তু ধাহারা বলেন ভারতবাসীর নিরষ্টতা, ইংরাজের 
্রেষ্ঠতা, ভারতবাসীর পাপ, ইংরাজের পু এই অস্কৃত ঘটনার 
একমাত্র কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হইয়াও লোকের মনে 
কয়টি প্রান্ত ধারণ] উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ের 
হৃক্ম অনুসন্ধান পূর্বক নিভু্ল মীদাংল! করিবার চেষ্টা করা 
বাউক। অতীতের সুপ সন্ধানের অভাবে ভবিষ্যতের গতি নি 
কর! ছুঃসাধ্য। 
ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহালে অতুলনীয় ঘটনা । 
,এই বৃহৎ দেশ যদি অসভা, ছূর্বাল বা! নির্বোধ ও অক্ষম জাতির 
বাসস্থান হইত, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না। কিন্ত 
তারতবর্ধ রাজপুত, 'মারাঠা, শিখ, পাঠান, মোগল প্রভৃতির বাস- 
তুমি, তীক্ষবুদ্ধি বাল্গালী, চিন্তাশীল মাক্জাজী, রাজনীতিজ্ঞ মহা- 
রাট্রী় বর্মণ ভারতজননীর সন্তান। ইংরাজের বিজয়ের সময়ে 
নান! ফড়নবীসের স্তায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, মাধোজী সিদ্ধিয়ার 
থর যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি, হায় আলী ও রঞজিতসিংহের ভ্যান 
তেশ্বী ও গ্রতিভাশালী রাজ্য-নির্ঘাতা প্রদেশে প্রদেশে জয়রাইণ 
করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শভাবীতে ভারতবাসী তেকে, শৌর্ে... 
বুদ্ধিতে কোনও. জাতির অপেক্ষা নান ছিলেন লা। অষ্টাদশ 
শতাবীর ভারত 'সরস্থতীর মন্দির, লক্্মীয় ভাণ্ডার, শক্তির জরীড়া- 
স্থান ছিল। অথচ বে-দেশ গ্রবল ও বর্ধনশীল মুসলমান শত শত 
৭২ 


অতীতের নমন্যা 


বরধবুপী প্রয়াসে অতিকষ্টে জর করিয়া কখন নির্ধি্ে শাসন 
করিতে পারেন নাই, সেই দেশ পঞ্চাশ বংসরের হধ্যে অনায়াসে 
মুষ্টদের ইংরাজ বণিকের আধিপত্য স্বীকার করিল, শতবর্ষের 
মধ্যে তাহাবের একচ্ছত্র সাতাজোর ছায়ায় নিশছেষ্টভাবে নিজিত 
হইয়া পড়িল! বলিবে একতার অভাব এই পরিণামের কারণ। 
শ্বীকার করিলাম, একতার অন্তাৰ আমাদের ছুর্গতির একটা 
প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও কালেও একতা 
ছিল না। মহাভারতের লময়েও একতা ছিল না, চনত ও 
অপোকের সময়েও ছিল না, মুসলমানের ভারতবিজা কফালেও 
ছিল না, অষ্টাদশ শতাবীতেও ছিল না। একতার অভাব এই 
অভ্ভূত ঘটনার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। হদি বল, 
ইংরাজদিগের পুণ্য ইহার কারণ, জিজ্ঞাস! করি বাহার! সেই " 
সময়ের ইতিহাস অবগত আছেন, তাহার! 'কি বলিতে সাহসী 
ইইবেন, যে সেইকালের ইংরাজ বণিক সেইফালের ভারতবামীর 
অপেক্ষা গুণে ও পুণো শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যে ক্লাইভ ও ওয়ারেন 
হেটিংদ প্রমুখ ইংরাজবণিক ও দস্যগণ ভারতকৃমি জয় ও লুঠন 
করিয়া জগতে অতু্ানীয় সাহম, উদ্ভম ও আত্বস্করিত| এবং জগতে 
অতুলনীর দু পেরও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই নিট, সবার 
রর, অর্থলোনুপ, শক্তিমান জন্থরগণের পুণের কথা শ্রবণ করিলে 
হান্ত স্বরণ করা হুক্কর। সাহস, উত্তম ও আন্মস্তরিতা অন্যের 
গুপ, অন্থরের পুণ্য, সেই পুণ্য ক্লাইভ প্রন্ৃতি ইংরাজগণের ছিল। 
কিন্তু তাহাদের পাপ ভারতবাসীর পাপ ঘপেক্ষা কিছুমান নান 


খ্ঙি 


নাতীয়তা 


ছিল না। অতএব ইংরাজের গুণো এই অঘটন ঘটন হয় নাই ।, 
ইংরাজও অন্থর ছিলেন, ভারতবানী৪ অসথর ছিলেন, তখন 
দেবে অন্ধুরে যুদ্ধ হয় নাই, অস্ুরে অস্থুরে যুদ্ধ হইয়াছে। 
পাশ্চাত্য অন্ুরে এমন কি নছৎ গুণ ছিল যাহার প্রভাবে 
তাহাদের তেজ, শৌধধ্য ও বুদ্ধি ঈফল হইল, ভারতবাসী অন্গুরে 
এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তীহাদের তেজ, 
শৌরধা ও বুদ্ধি বিফল হইল? প্রথম উত্তর এই, ডারতরাসী আর 
সকল গুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাব রহিত ছিলেন, 
ইংরাজের মধো সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ ছিল। এই কথায় 
যেন কেহ না বুঝেন মে, ইংরাজগণ হ্বদেশগ্রেমিক ছিলেন, স্দেশ- 
. প্রেমের প্রেরপায় ভারতে বিপুল সাঘ্াক্য গঠন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। শ্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র বৃত্তি। শ্বদেশ- 
প্রেমিক স্বদেশের ,সেবাভাবে উন্মত্ত, সর্বত্র হ্বদেশকে দেখেন, 
সকল কাধ শ্বদেশকে ইষ্টদেবত! বলিয়! যজ্ঞরূপে সমর্পণ করিয়া 
জশেন্স হিতের জন্তই করেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া 
দেন। অষ্টাদশ শতাঙ্ীর ইংরাজগণের সেই ভাব ছিল না) সেই 
ভাব কোন জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতির প্রাণে স্থায়ীরূপে থাফিন্ক 
পারে না। ইংরাজগণ শ্থদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, সবধশের 
ছিতার্থে ভারত-বিজয় করেন নাই, তাহারা বাণিষ্্ার্ঘ,নিজ নিজ 
আর্থিক লাভার্থ োসিয়াছিলেন) হ্বদেশের হিতার্ধে ভারত বিজয় 
' করেন নাই, অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধার্থে জয় করিয়াছিলেন। কিন্ত 
স্বদেশপ্রেমিক্ষ না হইয়াও তীহার! জাতীয়ভাবাপর ছিলেন। আমার 


খ্ 


অতীতের সস্তা 


দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ণ, চরিত্র, নীতি, বল, 
বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কর্ণা উৎকৃষ্ট, অতুলা এবং অন্ত জাতির পক্ষে 
ছুরি, এই অভিমান; আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার 
দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশভাইয্ের বৃদ্ধিতে 
আমি বর্ধিত, এই বিশ্বাস) কেবল আমার স্বার্থ সাধন না 
করিয়া তাধার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করি, দেশের 
মান, গৌরব ও বৃদ্ধির অন্ত যুদ্ধ করা গ্রতোক দেশবামীর 
কর্তব্য, আবস্তীক হইলে লেই যুদ্ধে নির্ভর়ে প্রাণবিসর্জন করা 
বীরের ধর্শ, এই কর্তব্যবুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ। 
জাতীর ভাব রাকসিক ভাব) স্বদেশপ্রেণ সান্বিক। নিঞ্জের 
“অং” দেশের “অহং”-এ বিদীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ 
্বদেশপ্রেমিক, যিনি নিজের অহং সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার * 
দ্বারা দেশের অহং বর্ধিত করেন, তিনি জাতীরভাবাপর | সেই 
কালের ভারতবানীর! জাতীয়ভাবশূন্ত ছিলেন। তাঁছার! যে কখনও 
জাতির হিত দেখিতেন না, এমন কথা বলি না, কিন্তু জাতির ও 
আপনার ছিতের মধ্যে লেশমাত্র বিরোধ থাকিলে প্রায় জাতির হিত 
বিসর্জন করিয়া নিজ ছিত সম্পাদন করিতেন। একতার অতাব 
অপেক্ষা এই জাতীরুতার অভাব আমাদের মতে মারাত্বক দোষ। 
»পুর্ণ জাতীফভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইলে এই নানা ভেদসম্কুগ দেপেও 
একতা সম্ভব? ফেবল একতা চাই, একতা চাই, বলিলে একতা 
সাধিত হয় লা। ইহাই ইংরাজের ভরিত-বিজয়ের প্রধান কারণ। 
অগ্ুরে অন্ুরে সংঘর্ষ হইল, জাতীয়ভাবাপর একতাপ্রাণ্ত অনথরগণ 


খর 


জাতীয়তা 
জাতীরভাবশূন্প, একতাশূন্ত সমানগুগবিশিষ্ট অন্ুরগপকে পরাজিত 
করিলেন। বিধাতার এই নিয়ম, যিনি দক্ষ ও শক্তিমান তিনিই 
কুস্তিতে জরী হলেন? যিনি ক্ষিপ্রগতি ও সহি তিনিই দৌড়ে 
প্রথম গন্তবাস্থানে পৌঁছেন। সচ্চরিঘ বা পুঞ্রাবান বলিয়া কেহ 
দৌড়ে বা কুস্তিতে জয়ী হন নাই, উপযুক্ত শক্তি আবস্তক। 
তেমনই জাতীয় ভাবের বিকাশে তত ও আস্মরিক জাতিও 
সান্্রান্যন্থাপনে সক্ষম হয়, জাতীয়ভাবের অতাবে সচ্চরিত্র ও গুগ- 
সম্পন্ন জাতিও পরাধীন হইয়া শেষে চরিত্র ও গুণ হারাইয়া 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 

কাজনীতির দিক “দিয়া দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ 
মীমাংসা; কিন্তু ইহার মধ্যে আরও গণীর সতা নিহিত আছে। 
: বলিয়াছি, তামসিক অজ্ঞান ও রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতে অতি 
প্রবল হইয়াছিল। ,এই অবস্থা পতনের অগ্রগামী অবস্থা । রজো- 
গুপসেবায় রাজপিক শক্তির বিকাশ হয়) কিন্তু অমিশ্র রজঃ শক্ত 
ভুমোগুী হয়, উদ্ধত শৃহ্খলাবিহীন রাজসিক চেষ্টা অতি শীক্ 
অবসর ও শান্ত হইয়! অপ্রবৃতত, শক্কিহীনতা, বিষাদ ও নিশ্টেষ্টতায় 
পরিণত কয়। সব্মুখী হইলেই রজ:শক্তি স্থায়ী হয়। সাবি, 
ভাৰ হদিও না থাকে, সাৰ্িক আদর্শ আবগ্তক; সেই আর্শ্থারা 
রজঃশক্তি শৃঙ্ঘলিত ও স্থায়ী-বলপ্রাণ্ড হয়। স্বাধীনতা. ও.. 
হুশৃঙখলতা ইংরান্ের এই ছই মহান সাস্তবিক আদর্শ চিরকাল ছিল, 
তাইার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়ী। উনবিংশ 
শতান্ধীতে পরোপকার লিগ্গাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, 


০ 


অতীতের সমস্তা 


* হাছার বলে ইংলগ জাতীয় মহত্ব চরমাবস্থার উপনীত হইযাছিল। 
উপরস্ধ যুরোপে যে জানতৃষ্ঝার প্রবল প্রেরণায় পাশ্চাত্য জাতি 
শত শত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিযাছেন। কণীমান্র জানলাতের 
জন্য শত শত লোক প্রাণ পর্ধাস্ত দিতে সন্মত হন, সেই বলীরমী 
সান্বিক জানতৃফা ইংরাজ জাতির মধ বিকশিত ছিল। এই 
সাত্বিক শক্তিতে ইংরাজ বলবান ছিলেন, এই সাত্বিক শক্তি ক্ষীণ 
হইতেছে বলিয়া! ইংরাজের প্রাধানা, তেজ ও বিক্রম ক্ষীণ হইয়! তয়, 
বিধাদ ও আত্মশক্কির উপর অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। সাবিক 
লক্ষাতর্ট রজঃশক্তি তমোমুখী হইভেছে। অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ 
মহান সান্বিক জাতি ছিলেন, সেই সাত্বিক বলে জ্ঞানে, শৌধো 
ভেজে বলে তাহার! অতুলনীয় হইয়াছিলেন এবং একতাবিষ্ীন 
উইয়াও সহত্র বর্ষকাল ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণের প্রতিরোধ ও 
দমনে সমর্থ ছিলেন। শেষে রজোবৃদ্ধি ও সন্বের হাস হইতে লাগিল । * 
যুসলমানের আগমনকালে জানের বিস্তার সহচিত হইতে আরম্ত 
হইয়াছিল, তখন রঞজংপ্রধান রাজপুতজাতি ভারতের সিংহাসনে 
অধিরঢ়) উত্তর ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ আত্মফলহের প্রাধানা, 
বঙ্দেশে বৌদ্ধ ধর্থের অবনতিতে ভামদিকভাব প্রধল। অধ্যাত্ব- 
জান দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল; সেই লন্বধলে দক্ষিণ 
ভারত অনেকদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হুইয়াছিল। 
জানতৃফ! এবং জানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, তাহার স্থানে 
- শীঙ্িতোয়'মান ও গৌরব বর্ধিত হইল, আধ্যান্থিক জান, যোগ- 
শক্তি বিকাশ ও জত্যন্তরিক উপলন্ধিয় স্থানে তাদসিফ পুজা ও 


ধীপ 


জাতীয়তা 


কাম রাজলিক ব্রতোদধাপনের বাহুল্য হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্শ 
লুপ্ত হইলে লোকে বাহিক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান 
ভাবিতে আরম্ত করিল। এইরূপ জাতিধর্্ম লোপেই গ্রীক, ঘ্োম, 
মিশর, আসিরিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বী 
আর্যাজাতির মধ্যে সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী 
সুধাধার! নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষ! করিত। শঙ্কর, রামানুজ, 
চৈতন্য, নানক, রামদাস, তৃকারাম সেই অমৃতসিঞ্চন করিয়া 
মর়ণাহত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। অথচ রজঃ ও তমঃ 
শ্রোতের এমন বল ছিল যে, সেই টানে উত্তমও অধমে পরিণত 
হইল, সাধাত্ণ লোকে শঙ্করদত্ব জ্ঞানছ্বারা তামসিক ভাবের সমর্থন 
করিতে লাগিল, চৈতন্ের প্রেমধর্ম ঘোর তামসিক নিশ্টেষ্টতার 
আশ্রয়ে পরিণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত মহারাষ্টীয়গণ 
* অহারাষটরধর্খ বিশ্কৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্মকলহে শক্তি 
অপব্যবহার করিয়া শিবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রতিষ্টিত সাম্রাজ্য 
বিনষ্ট করিলেন 1 অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ম্রোতের পুর্ণ বেগ 
দেখা গেল। সমাজ ও ধর্ম তখন কয়েকজন আধুনিক 
প্ৰধানকর্তার সুত্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহিক আচার ও ক্রিয়ার 
আড়ন্বর ধর্ম নামে অভিহিত, আর্যজ্রান লুগ্তপ্রার়, আর্ধ/চরিব্র 
বিনষটপ্রার, সনাতন ধর্ম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া সমীর 
ক্রণাবাসে ও তক্কের ছুদয়ে লুকাইয়া রহিল। ভারত তখন 
ঘোর তমঃ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অথচ প্রচণ্ড রাজপিক প্রবৃত্তি 
ৰাহিক ধর্শেয় আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাপ, পরের 
শ্৮ 


অতীতের সমস্য! 


অনি পর্ণবেগে সাধন করিতেছিল। দেশে শক্তির অভাব 
ছিল না, কিন্তু আর্ধাধশ্লোপে, সত্বলোগে সেই শক্তি আত্মরক্ষায 
অসন্থ হইয়। আত্মবিনাশ করিল। শেষে ইংরাজের আস্বরিক 
শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ভারতের আন্ুরিক শক্তি শৃঙ্খলিত 
ও মুমূতু হইয়া! পড়িল। ভারত পূর্ণ তযোভাবের ক্রোড়ে 
নিত্রিত হইয়। পড়িল। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অবর্দাখাতা, 
আত্মবিশ্বাসের অভাব, আহ্মসন্মান বিসর্জন, দাসত্বপ্রিয়তা, পরধর্ণ 
সেবা, পরের অন্থকরণ, পরাশ্রয়ে আত্যোক্সতিচেষ্টা, বিষাদ, 
আত্মনিন্থা) ক্ষুত্রাশর়তা, আলম্ত, ইত্যাদি মকলই তমোভাব 
প্রকাশক গুণ। এই সকলের মধ্যে উনবিংশ শতান্ধীর ভারতে 
কোন্টার অভাব ছিল? সেই শতান্ধীর সর্ব চেষ্টা এই গ্রণ নকলের 
গ্রাবল্যে তমংশক্তির চিন্তে সর্বত্র চিছ্ুত। 

ভগবান্‌ যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন দেই জাগরণের 
প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার আগাময়ী শক্তি জাতির 
শিরায় শিরায় খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত শ্বদেশ- 
প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমর! 
পাশ্চাতাজাতি নছি, আমর! এসিয়াবাসী, আমরা! ভারতবাসী, 
আমরা আর্ধা। আমর! জাতীয়ভাব প্রাড হইয়াছি, কিন্তু তাহার 
মধ্যে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতায়ভাষ পরি- 
শ্ছুট হয় না। সেই হ্থদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপৃজা। যেদিন 
বন্ধিমচন্ত্রের “ঘনো মাতরম্‌' গান বাহেন্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে 
আঘাত করিল, সেই দিন আমাদের হদয়ের মধো স্বদেশ ভগবান, 


খন 


জাতীয়তা 


_জাগিল, হাতৃমূত্তি গ্রতিষঠিত হইল। ন্বদেশ মাতা স্বদেশ ইঠদেবী, 
এই বোত্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা) জাতীয় অত্যুানের 
বীজন্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগকানের 
শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটী বঙ্গবাসী, এই ত্রিংশ কোটা 
ভার্তবাসীর সমষ্টি সর্বাব্যাপা বাস্থদেবের অংশ, এই ত্রিংশকোটীর 
আশ্রয়, শলক্তিত্বরূপিণী বহুতুজান্িতা, বছবলধারিমী তারত-জননী 
ভগবানের একটী শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেছ- 
বিশেষ । এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমৃর্ঠি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত 
ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত এই কর বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, 
কোলাহল, ক্মপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ভগবানের বিধানে বিছিত 
ছিল। সেই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে । তাহার পরে কি? 
তাহারু পরে আর্ধাজাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার । প্রথম, 
আধ্যচরিতর ও শিক্ষা ছিতীয় যোগশক্তির পুনধিকাশ, তৃতীয় 
আর্য্োচিত জানতৃষা ও কর্ম্শক্তির ছারা নবযুগের আবশ্তক 
সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কর বর্ষের উন্মাদিনী উত্তেজনা শৃঙ্ঘলিত 
ও স্থিরলক্ষোর্র অভিমুখী করিয়। মাতৃকাধ্যোদ্ধার। এখন 
* ফে'সব যুবকবৃন্ব দেশময় পথান্বেষণ ও কর্শান্বেণ করিতেছেন, 
হারা উত্তেজন! অতিক্রম করিরা কিছুদিন শক্তি আনয়নের গথ 
খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্ধ্য লমাধা করিতে হইখে, তাহা 
কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হুইতে পারে না, শক্তি চাই। 
তোমাদিগের পূর্বপুরুষদের শিক্ষার যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া "বায় 
দেই শঙ্কি অথটনঘটনপটারলী । সেই শক্তি তোমাদের শরীরে 


চি 


অতীতের সমস্থা 

প্মবতরণ করিতে উদ্ভত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাহাকে 
আত্মমমর্পণ করিধার উপায় শিখি! লও। ম1 তোমাদিগকে যন্ত্র 
করিরা এত সন্বর, এমন সবলে কার্যা সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ 
্তস্তিত হুইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের নকল চে 
বিফল ইইবে। মাতৃমৃষ্ি ভোষাদেখ দরে প্রতিষিত,। তোমরা! 
মাতৃপূজা ও মাতৃদেবা! করিতে শিখিয়াছ,। এখন অস্তরিহিত মাতাকে 
সত্মসমর্পণ ফর। কার্য্োদ্ধারের অন্ত পন্থা! নাই। 


6) 


স্বাধীনতার অর্থ 


স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ, কিন্ত স্বাধীনতা 
কি, তাহা লইয়! মতভেদ ধর্থমান। অনেকে শ্বায়ত্বশামন বলেন, 
অনেকে ও্পনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সপ্পর্ণ স্বরাজ বলেন। 
আর্ধাধষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং 
তংফরশ্বরূপ অনু, আননাকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক 
স্বাধীনত। স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ--তাহার ছুইদিক আছে, বাহক 
"স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা | বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পুগ 
মুক্তি বাহিক স্বাধীনতা, প্রজাত্্ আত্তরিক স্বাধীনতার চরম 
বিকাশ। যতদিন পরের শাসন ব| রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন 
জাতিকে স্বরাজপ্রাণ স্বাধীন জাতি বলে না। বতদিন গ্রজাত 
স্থাপন না| হয়, ততদিন জাতির অন্ত প্রজাকে স্বাধীন মনয 
বলেনা। আমরা সমপ্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন 
হইতে সমপণ মৃ্ি, গৃহে গার সম্পূর্ণ আধিপতা, ইহাই জাজাদের 
রাঙ্গনীতিক লক্ষ্য। ৃ 
এই আবাঙ্ষার কারণ সংক্ষেপে বলিব, জাতির গঙ্ষে 
পরাধীন মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞাবাহক, ্বাধীনতায়ই জীবন 


৮২ 


স্বাধীনতার অর্থ, 


রক্ষা, স্বাধীনতায়ই উন্নতির সন্ভাবনা, স্বধর্থ অর্ধাং দ্বভাবনিরত 
জাতীয় কর্ম ও চেষ্টা জাতীর উত্ততির একমাত্র গন্থা।, বিদেশী 
বিদেশ অধিকার করিরা অভি দয়ালু ও হিতৈষীগ হন, তাহা 
হইলেও মানের মন্তকে পরধর্তের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন 
না, তাহাদের উদ্ে্ত ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের 
আঅহিত ভিয় হিত হইবে ন!। পয়ের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রমর 
হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই, সেই পথে গেলে জ্মামর! 
অতি হুদদর রূপে পরের অগ্নুকরণ করিতে পারি, পরের উন্নতির 
লক্ষণ ও বেশত্যায় অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অবনতি আচ্ছাদন 
করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষাকালে আমাদের পরধর্মসেবাসন্ভৃত 
দুর্বলতা ও অসারত! বিকাশ পাইবে । আমরাও সেই অনারতার 
ফলে বিনাশ প্রাপ্ত হইব, রোমের আধিপতাতুক্ত, রোমের 
সভাতা প্রাপ্ত গ্রাচীন ঘুরোপীয় জাতি কল ছনেক দিন সুখ * 
সবচ্ছন্মে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাহাদের শেষ অবস্থা! অতি ভয়ানক 
হইল, মন্তঘ্ত্ব বিনাশে তাহাদের যে ঘোর হুশ হইল) প্রত্যেক 
পরাধীনতা-পরায়ণ ভ্বাতির সেই মন্যত্ব বিনাশ ও ঘোর ছু্দশা 
অবস্স্তাবী। পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জ্বাতির স্বধর্শনাশ ও 
পরধর্মসেবা, বদি পরাধীন অবস্থার সধ্থ রক্ষা! করিতে ব| 
পুনজ্জীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আ্বাপনি খদিয়! 
পড়িবে, ইহা অলঙ্নীয প্রাক্কৃতিক নিযম। অন্তএব কোন জাতি 
হাঁ নিজদোযে পরাধীনভায় পতিত হর, অবিকল পূর্ণাল 
স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দে্ত ও রাজনীতিক আদর্শ হও! 
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উচিত। উপনিবেশিক স্থারত্রশাসন স্বরাজ নয়, তবে হদি বিনাসর্তে 
সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদশতরিটট ও শ্বধধ্ত 
না হয়, শ্বরাজের অনুকূল ও পূর্ববর্তী দববন্থা হইতে পারে . 
বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, বুটাশ সাত্রাজোর বাহিরে স্বাধীনতার 
আশা পোষণ কর! ধষ্তার পরিচায়ক ও রাজপ্রোহলৃচক, 
ধাছারা উপনিবেশিক স্্ায়ভশাসনে সন্তষ্ট নন, তাহারা নিশ্চয় 
রাজান্রোহী, রাষ্্রবিপ্লবকারী ও সর্ববিধ বাজনীতিক কার্ধো বর্জনীয়। 
কিন্তু সেইরূপ ছশী বা আদর্শের, সহিত রাজন্রোহেল্ল কোন 
পদ্বন্ধ নাই, ইংরাজ রাজত্বের তআয়স্ত হইতে বড় বড় ইংরেজ 
রাজনীতিবিদ বলি! আলিতেছেন, যে এইরূপ স্বাধীনতা ইংরেজ 
রাজপুরুষদেরও . লক্ষা, এখনো ঈংরাজ বিচারকগণ মুক্তকণে 
বলিতেছেন যে স্বাধীনতা আদর্শের প্রচার ও স্থাধীনতা লাভের 
' বৈধ চেষ্টা আইনসঙ্গত ও দোষশূন্ত । কিন্ধু আমাদের স্বাধীনতা! 
বুটাশ লামাজোর হহিগত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রশ্নের বীযাংসা 
জাতীয় পক্ষ কখন আবণ্তক মনে করেন নাই। আমরা পূর্ণা 
স্বযাজ চাই। হদি বুটাশ জাতি এমন যুক্ত সাহাজোর ব্যবস্থা 
ফয়েযে, তাহার অন্ততূক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ 
সম্ভব হয়, আপত্তি কি? আমরা ইংর়াজ জাতিয় বি্বেহে দ্বয়াজ 
চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্ভ করিতেছি, কিন্তু. কামরা 
পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তিঙ্ন অন্ত আদর্শ স্বীকার ক্রিয়া ফেশবাসীকে 
মিখ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভূল মার্শ পরার্শন করিতে প্রস্তুত 
নহি, এই জন্তই কংগ্রেস জীতে জাতীয় পক্ষের আপতি ছিগ। 
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দেশ ও জাতীয়ত। 


দেশ জাতীয়তার প্রতিটা, জাতি নহে, ধর্ম নছে, আর কিছুই নঙে, 
কেবল দেশ। আর মকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও 
উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবহীক | অনেক পয়স্পয় বিরোধী 
জাতি এক দেপে নিবান করে) কখনও সন্ভাব, একভা। মৈত্রী 
ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন একদেশখ, এক মা, একদিন 
একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান জজের 
জাতিই হইবে। ধর্শমত এক নহে, সম্্রদায়ে সন্প্রদায়ে চির 
বিরোধ, মিল নাই মিরের আশাও নাই, তথাপি ভর নাই, 
একদিন স্বদেপমূর্ধিধারিণী মায়ের গ্রধল টামে ছলে বলে, 
সামে দণ্ডে দানে দিল হইবেই হইবে, লাপ্্রমায়িক বিভিষ্তা 
্ন্ভাবে মাতৃ-প্রেমে ডুবিয়া যাইবে। একদেশে নানা ভাষা 
তাই ভান্বের কথ! বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের স্থাৰে প্রবেশ 
করি না, হায় হয়ে জাবদ্ধ হইবার পথে অভেস্ প্রাচীর পড়িয়া 
রহিাছে, অভিক্ঠে লজ্ঘন করিতে হর, তখাপি তর নাই এক 
দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার শ্রোত সফলের মনে, প্রয়োজনের 
প্রেরণায় মাধারণ ভাষা হৃষ্ট হইবেই হইবে, হয় বর্তাদান একটা 
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ভাষার আধিপত্য শ্বীরূত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার স্ার্টি হইবে, 
মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে । এই সঞ্ীল 
বাধায় চিরকাল আটকায় না, মাঁয়ের গ্রয়োজন, মায়ের টান মায়ের 
প্রাণের বাসন] বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ 
অতিক্রম করে, বিনষ্ট করে, জয়ী হয়। এক মায়ের গর্ভে জন্ম 
হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চতৃতে 
মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহম্র বিবাদ সত্তেও মায়ের ডাকে 
মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিম এই, সর্ব দেশের ইতিছালের 
শিক্ষা! এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অবার্থ, স্বদেশ 
থাকিলে জাতীয়তা, অবস্তস্ভাবী। একদেশে ছুই জাতি চিরকাল 
থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে একদেশ যদি 
" না থাকে, জাতি, ধর্খ, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল 
নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির শ্যার্টি হইবেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ 
সংযুক্ত করিয়া 'এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক বৃহৎ জাতি 
হয় না। সাম্রাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আনার শ্বতন্্র জাতি হয়, 
" অনেকবার সেই অন্তর্িহিত স্বাভাবিক শ্বতত্্তাই সাম্রাজা নাশের 
কারণ হয়। | ৬ 
কিন্তু এই ফল অবস্তস্তাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়. ঁছুরের 
বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির অভাবে সেই অবস্থস্তাবী প্রাকৃতিক ক্রির! 
সন্বয়ে বা বিলন্ে ফলবতী হয়। আমাদের দ্বেশে কখন একতা! 
হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দ্বিকে টান ছিল, শোত 
ছিল, আফাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার 
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জন্ত আকর্ষণ করিদ্বাছে। এই প্রাক্কৃতিক চেষ্টার করেকটা প্রধান 
অন্তরায় ছিল। গ্রধমতঃ প্রাদেশিক বিভি্নতা, দ্বিতীয়তঃ হিন্দু 
মুমলদান বিরোধ, তৃতীয়ত: মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বুছৎ 
আকার, যাতায়াতের আয়াম ও বিলম্ব, ভাষার বিডিপনত| প্রাদেশিক 
অনৈকোর মুখ্য গহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
স্থবিধা ঘারা আর সকল অন্তরার নিস্তেজ চইয়| পড়িয়াছে। হিন্দু 
মুনলমান বিরোধ সত্বেও আকবর ভারতকে এক করিতে মমর্থ 
ভইয়াছিলেন, উরংজেব নিকৃষ্ট রাজনীতিক বুজির বশ না চইলে 
কালের মাহাম্মো, ক্ষভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, 
যেমন ইংলণে কাথলিক ও প্রটেষ্টাপ্ট। তেমনই ভারতে ফিনদু 
ও মুসলমান চিরকালের জন্ট এফ হইয়া যাইত। তাভার বুদ্ধির 


দোষে, ও বর্তমান কুটবুদ্ধি কয়েফজন ইংরাজ রাজনীতিবিদের * 


প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজ্জলিত হইয়া গার নির্বাপিত হইতে 
চায় না। কিন্তু প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আধাদের 
রাজনীতিবিদ্গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বয্ূপ দর্শন করিতে 
অলমর্থ ছিলেন। র্ধজিৎ সিংছ বা গুরুগোবিন ভারতমষাতা না 
দেখিয়া পঞ্চনদমগাতা দেখিয়াছিলেন। *শিবাজী ও বাজীরা'ও 
ভারতমাত| ন| দেখিয়া! হিনূর মাত! দেখিয়াছিলেন। অন্যান 
মচারাষ্টয় রাজনীতিবিদ্‌ মনারাট্রমাত! দেখিয়াছিলেন। আমরাও 
'বঙ্গডঙ্গের "সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিযাছিলাম-__সেই দর্শন 


অথগুদর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা! ও উন্নতি অবস্তাবী। 


কিন্তু ভারতমাতার অখওমৃষ্ঠি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে 


চপ 


সিসি সিন 


জাতীয়তা 


যে ভারতমাতার পুজা নানারূপ স্তবস্তোত্রে করিতাম, সে করিত 
ইংরাজের সহচরী ও প্রিয়দাসী গ্নেচ্ছবেশভৃষাসজ্জিত দানবী 
মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা! নিবিড় 
অন্পষ্ট আলোকে লুৰারিত থাকিয়া আমাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ 
করিতেন। যে দিন জথগুন্থদ্ধপ মাতৃমৃর্ধি দর্শন করিব, তাহার 
রাপলাবণো মুগ্ধ হয়! তাহার কার্ধে জীবন উৎসর্গ করিবার 
জন্য উন্মত্ত হইব, সে দিন এ অন্তরায় তিরোছিত হইবে, ভার- 
তের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহ্জসাধা হইবে। ভাষার 
ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাবা রক্ষা করিয়াও 
সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিরা লেই অন্তরায় 
বিনষ্ট করিব। হিন্দু মুললমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংস! উত্ভাবন 
“করিতে পারিব। মাড় দর্শনের অভাবে সেই অন্তরায় নাশের 
বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়। উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ 
তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অথগুস্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, 
হিন্দু জাতীরতার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ষা পোষণ 
কার, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হুইয়| জাতীয়তা পূর্ণবকাশে 
বঞ্চিত হইব। 





আমাদের আশা 


আমাদের বান্থবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, 
রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল 
যাহার তরসায় আমর! গ্রবল শিক্ষিত মুযোপীর় জাতির অসাধ্য 
কাজ সাধন করিতে প্রয়াপী হই? পর্ডিত ও বিজ্ঞ বাক্তিগণ 
বলেন, ইঞ্ছা বালকের উদ্দাম ছুর়াশা, উচ্চ আদরের মদে উন্মত্ত 
অবিষেকী লোকের শৃন্ত স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমাত্র * 
পন্থা, আমর যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। দ্বীকার করিলাম, আমরা 
দ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। 
কিন্তু ইহা সত্য কথা যে বাছবলই শক্তির আধার, না শর্ত 
আরও গৃঢ়, গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়? সকলে স্বীকার 
করিতে বাধা যে কেবলমাত্র বাসবলে “কোন বিরাট কার্য 
সাধিত হওয়া অসন্ভব। বদি ছুই পরম্পরবিরোধী সমান বলশালী 
শক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানলিক বল অধিক) 
যাইার একা, সাহস, অধাবসার, উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বার্ত্যাগ 
উৎককষ্ট ) যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীকষদৃ্ি, দূররশিতা, 
উপার়-উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয় হইবে। 


৮৯ 
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এমন কি বাহুবলে, সংখ্যায়, উপকরণে বে খপেক্ষা্কত হীন, 
: সেও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষে প্রবল প্রতিষন্থীকে 
হুঠাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিছাসের প্রত্যেক পৃষ্টা 
লিখিত রহিয়াছে। তবে বলিতে পার যে, বাস্থব্ন অপেক্ষা 
নৈতিক ও মানমিক বলের গুরুত্ব আছে, কিন্তু বাহুবল ন1 
থাকিলে নৈতিক বল ও মানসিক বলকে কে রক্ষা! করিবে? 
যথার্থ কথা। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে ছুই চিন্তা প্রণালী, 
দুই সম্প্রদায়, ছুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষে যে পক্ষের 
দিকে বাহুবল, রাজশক্তি, যুদ্ধের উপকরণ প্রভৃতি উপায় প্ণমাত্রায় 
ছিল, তাহার পরাজয় হুইয়াছে, যে পক্ষের দিকে এই মকল 
উপায় আদবে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে। এই' ফলের 
« বৈপরীতা কেন হয়? বতো! ধর্মস্ততো জয়ঃ, কিন্তু ধর্মের 
পিছনে শক্তি চাই, নচেৎ অধর্খের অভ্যখান, ধর্ষের গ্রানি 
স্থারী থাকিবার 'কথা। বিনা কারণে কার্ধ্য হয় না। জয়ের 
কারগ শক্তি। কোন্‌ শক্তিতে ছূর্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল 
পক্ষের শক্তি পরাজিত বা! বিনষ্ট হয়? আমরা এডিহাসিক 
ষ্টাস্তমকল পরীক্ষা কাঁরলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শন্চির 
বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই বাহুবল ৃচ্ছ 
করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজা, 
অন্ধ স্থগ্রকৃতির- লীলাক্ষে্র নহে। গুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, 
যে আস্তাপ্রক্কতি গগনে অবৃত হূর্্য ঘুরাইতে থাকে, জঙ্থুরিম্পর্শে 
পৃথিবী দোলাইয়! মানবের সৃষ্ট পূর্বাগৌরবের চিহুমিকল ধ্বংস 
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করে, সেই আম্বাপ্রকৃতি গুড আত্মার অধীন। সেই গ্রক্কতি 
অনস্তবকে সম্ভব করে, মৃককে বাচাল করে, পছ্ুকে গিরি 
উন্নজ্ঘন করিবার শক্তি দো। সমন্ত জগৎ সেই শক্তির দৃটি। 
যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের উপকরণ আপনিই 
নৃষ্ট হয়, বাধাবিপত্তি আপনি সরি গিয়া অনুকূল অব 
আনায়, কার্যা করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটার। তেজস্থিনী ও 
ও ক্ষিগ্রগতি হয়। যুরোগ আন্গকাল এই 50/1-10106 বা 
আধ্যাহ্িক শক্তিকে আবিষ্কার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্ধা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
কিদ্ধু ভারতের শিক্ষা সভভাতা, গৌরব, বল, যছবের মূলে 
আধা্মিক শক্তি। যতবার ভারতঙ্জাতির বিনাশকাল আদর 
বলিয়া সফলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধাম্িক বল 
গুপধ উৎগ হইতে উ্রন্মোতে প্রবা্চিত হইয়া মুম্ু ভারতকে 
পুনরুক্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও হৃঞ্জন 
করিয়াছে। এখনও সেই উৎস গুকাইয়া হায় নাই, আজও 
সেই অন্ত মৃত্য শক্তির ভীড়া হইতেছে । 

কিন্তু জগতের সকল শক্তির বিকাশ মমাসাপেক্ষ, অবস্থার 
উপযুক্ত করছে সমূদ্রের ভাটা ও জোয়ারের স্তাঃ কমিক! বাড়িয়া 
.পেষে পর্ণ ার্যাকরী হয়। আমাদের মধো$ তাহাই হইতেছে । 
এখন সম্পূর্ণ ভাটা, জোয়ারের মূহুর্তের অপেক্ষা রহিয়াছি। 
মহাপুরুষাদের তপন্ত ্বার্ঘতাগীর কাবীকার, মাহদীর লমবিদর্জান, 
যোগী যোগশকি, জ্ঞানীর ভ্ঞানগঞ্চার, সাধুর গুস্তত! আধ্যাজিক 
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বলের উৎস। একবার এই নানাৰিধ পুণ্য ভারতকে সঞ্জীবনী 
নুধায় তাসাইয়া মৃত জাতিকে জীবিত, বলিষ্ঠ, তেজন্বী করি 
তুলিক্নাছিল, আবার সেই তপোবল নিজের যধ্যে নিরুদ্ধ হইয়! 
অদমা, অজেয় হইয়। বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে। কয়েক বংসরের 
নিপীড়ন, দূর্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধো 
শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজন! 
নছে, স্রেচ্ছদত্ত বিদ্যা! নছে, লভাসমিতির ভাবসঞ্চারিণী শক্তি নহে, 
ংবাদপজ্ধের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার 
বিশাল নীরবতায় ভগবান্‌ ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত 
অন্রাস্ত, গু স্থদুঃখভযী, পাপপুণ্যবজ্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই 
মানথষ্টিকারিণী, মনা ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশাপিনী, জানদায়িনা 
'গথাসরস্বতী, এক্ব্াদায়িনী মহালক্ষী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই 
সহত্র তেজের সংযোজনে একীতৃতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের 
কল্যাণে ও জগর্তের কলাণে কৃতোদাম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা 
গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তিপ্রদশন 
বং অগত্ময় সেই সভাতার বিস্তার ও আর্ধকার। আমরা 
বদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্ক্কার 
জোরে, বাহ্বলে স্বাধীনতা বা স্বার়ত্বশাসন আদার করিতে পারিষ্ঠাম, 
সেই মুখা উদ্দেশ্ী সাধিত হইত ন1। ভারতীয় সভ্যতার বলে, 
আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যান্তিক শক্তির সৃষ্ট সক্ম ও স্থুল উপায়ে 
স্বাধীনতা অর্জন'করিতে হুইবে। সেই জন্ত ভগবান্‌ দ্বামাদের 
পাশ্চত্য-ভাব-যুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহিমু্খী শক্কিকে 
মহ 


আমাদের আশ! 
কন্তম্থী করিয়াছেন । ৰঙ্ধবান্ধব উপ্যাধ্যায দিবাচক্ষুতে যাহা 
দেখিক়্াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে ঝন্তমূর্থী কর, 
কিন্ত মময়ের দোষে তখন কেছ তাহা করিতে পারে নাই, স্য়ং 
করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান্‌ আজ তাহা ঘটাষ্টরাছেন। 
স্তারতের শক্তি অন্তন্ূধী হইঘ়াছে। হখন- আবার বহির্খী 
চইবে, আর দেই আোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে 
পারিবে না। সেই জিলোকপাবনী গঙ্গ! ভারত প্লাবিত করি! 
পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃতম্পর্শে জগতের নূতন যৌবন 
“আনয়ন করিবে। 


৯৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


আমাদের দেশে ও মুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের 
জীবন ঘস্তমূ্বী, যুরোপের ভীবন বহিচুর্বী। আমরা ভাবকে 
আশ্রয় করিয়া পাপগুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, যুরোপ কর্মকে 
আশ্রয় করিয়! পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে 
অন্ত্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয় অন্তরে তাহাকে অয্ষণ করি, 
যুরোপ ভগবান্‌কে জগতের রাজ! বুঝিয়! বাহিরে তাহাকে দেখে 
" ও উপাসনা করে। ঘুরোগের স্বর্গ স্থলজগতে, পৃথিবীর এষা, 
সৌন্দর্য, ভোগ, বিলাল তাহাদের আদরণীয় ও মৃগ্য) যদি আন্ত স্ব 
কল্পনা করেন, তাহা এই পাধিব এয, সৌন্দর্য্য, ভোগবিলাসের 
*প্রততিক্কৃতি, তাহাদের ভগবান আমাদের ইন্দ্রের সমান, পাধিব 
রাজার স্তায় রত্বময় সিংহাসনে আসীন হইয়া! সহত্র বনানাফারী 
বারা স্তবহৃতিতে শ্বীত হইয়া বিশ্বসা্াজা চালান। আমাদের 
শিব পরমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাগল, ভোলানাথ। জ্ারীদের 
ক বালক, হান্তগ্রিয়,। রঙ্ময়, প্রেমময়, ভীড়! করা তাছার 
ধর্ম। যুরোগের ভগবান কখন হাসেন না, জীড়া করেন না, 
তাহাতে তাহার গৌরব নষ্ট নক, তাহার ঈশ্বরত্ব আর থাকে 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


মা। সেই বহিষূ্থী ভাব ইহার কারণ-_ধ্ধর্যোর চিত তাদের 
র্থ্যোর প্রতিটা, চিছু না! দেখিলে তাঁহারা জিনিষটি দেখিতে 
পার না, তাহাদের দিবাচস্ছ নাই, হৃচ্ষ্টি নাই, সবই সুল। 
আমাদের শিব ভিক্ষুক, কিন্তু ত্রিলোকের সমস্ত ধন ও খবর 
অল্লেতে সাধককে দান করেন__ভোলানাধ, কিন্ত-জ্ঞানীর অগ্রাপা 
জান তাহার শ্বভাবসিদ্ধ সম্পতি। আমাদের প্রেমময় রজপ্রিয় 
শ্রামনুন্দর কুফক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পাতা, অখিল অন্ধাণ্ডের 
সখা ও নুঘ্বদ। ভারতের বিরাট জ্ঞান, তীক্ষ সুক্ষ, অগ্রতিহত 
দিব্চস্থ গল আবরণ ভেদ করিয়! আত্মস্থ ভাব, আসল সত্য, 
অন্তনিিত গৃঢৃতত্ব বাহির করিয়া আনে। 
ডি 

পাপপুণ্য সন্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমরা অন্তরের 
ভাব দেঁখি। নিঙ্দিত কর্মের মধ্যে পবিত্র ভাব, বাস্থিক পুণোর 
মধ্য পাপিষ্ঠের স্বার্থ লুন্ধায়িত থাকিতে পারে) পাপ পুণা, সখ 
ছুঃখ মনের ধর্ম, কর্ণ আবরণ মাত্র। আমরা ইহ! জানি; 
সামাজিক নুশূঙ্ঘলার জন্ত আমর বাহিক পাপপুপাকে করের 
প্রমাণ বলিয়! মান্ত করি, কিন্তু অন্তরের তাবই আমাদের 
আদরণীর। যে জঙ্গী আচার বিচার, কর্তন্য অকর্তব্য 
পাপ পুণোর ত্বতীত, মদোম্মত্ুপিশাচবৎ আচরণ করেন, সেই 
স্যার পুরুষকে আমরা শেঠ বলি। পাশ্চাত্য বৃদ্ধি এই 
ভনগ্রহণে অসমর্থ) যে জড়বং আচরণ করে, ভাহাকে জড় 


৯৫ 


জাতীরতা 


বুঝে, যে উন্মন্তবং আচরণ করে, তাহাকে বিক্কৃতমন্তিষ্ক 
বুঝে, যে পিশাচবং আচরণ করে, তাছাকে ত্বপ্য অনাচারী 
পিশাচ বুঝে। ক্ষেন না ুঙ্াষ্টি নাই, ভাহারা অপ্যরের 
ভাব দেখিতে অপমর্থ। 

সাকা 


লেইরূপ বাহ্দৃষ্টিপরবশ হুইয়৷ যুরোপীর পণ্ডিতগণ বলেন, 
ভারতে প্রজাতন্ত্র কোনও যুগে ছিল না। প্রজাতন্ত্রহচক কোনও 
কথা সংস্কৃত তাষার় পাওয়া যায় না, আধুনিক পাপিয়ামেন্টের 
গ্তায় কোন আইন-বাবস্থাপফ সভাও ছিল না, প্রজাতন্ত্রের 
বাহাচিহ্বের অভাবে: প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয়। আমরাও 
এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। 
আমাদের প্রাচীন আর্ধারাজো প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না; 
প্রজাতন্ত্রের বাহিক উপকরণ অসম্পূণ ছিল বটে, কিন্ত প্রজ্াতন্ত্ে 
ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসনতগ্তরের অন্তরে ব্যাপ্ত 
»ছইয়। প্রজার নখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত। প্রথমতঃ 
প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ব ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত 
হইয়া সর্বলাধারপের' পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় পুরুদ্াদের 
অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা, সমাজের ত্যবন্থা করিতেন, অর্থ গ্রাম্য 
প্রজাতনব'মুদলমানদের আমলে অনুর রহিল, বৃটিশ, শাসনত্ত্রে 
নিষ্পেষণে লেইদিল নষ্ট কয়। ছিতীকতঃ, প্রতোক্ষ কু ক্ষত 
রাজোও, যেখানে সর্বসাধারণকে সম্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল, 


৯৬ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত 


সেইরপ প্রথা বিদামান ছিল, বৌদ্ধ নাঁহিতো, গ্রীক ইতিছাসে, 
মহাভারতে ইছায় যথেষ্ট প্রদাগ পাওয়া যার। তৃতীরত, বড় 
বড় রাজো, বেখানে এইক্সপ বাতিক উপকরণ থাক! অসম্ভব, 
প্রজাতগ্ত্ের ভাব রাজতত্ত্রকে পরিচালিত করিত। প্রজার আইন- 
ব্যবস্থাপক নভা ছিল না, কিন্তু রাজারও 'আইন করিবার বা 
প্রবপ্তিত আইন পরিবর্তন করিবার লেশমাত্র অধিকার ছিল 
না। প্রজার! ঘে. আচারবাবহার রীতিনীতি আইনকাঙ্ুন 
যানিয়া আলিতেছিল, তাহার রক্ষাকর্থা রাজ!। বাঙ্গণগণ আধুনিক 
উল ও জজের স্ার় সেই প্রজা-অনুষ্ঠিত নিরহসকল রাজাকে 
বুঝাইতেন, সংশরস্থলে নির্ণয় করিতেস, ক্রমে জমে যে পরিবর্তন 
লক্ষা করিতেন, তাহ! লিখিত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন। 
শাসনের ভার রাজায়ই ছিল, কিন্তু সেই ক্ষমতাও আইনের , 
কঠিন নিগড়ে নিবন্ধ, তা ভিগ্ন রাজা প্রজার অনুমোদিত 
কার্ধাই করিবেন, প্রজার অসন্তোষ যাহাতে হয়, তাহা কখন 
করিবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই মানিয়া চলিত। 
রাজ! তাহার ব্যতিক্রম করিলে, প্রজা আর রাজাকে মানত 
করিতে বাধা ছিল না। ু 
ঙ ঙ 
রঙ 
,. প্রাচ্য, ও পাশ্চাত্যের একীকক্বণ এই যুগের ধর্ণ। কিন্ত 
এই একীকরণে পাশচাতাকে প্রতিটা যা দখা আহি করি, 
ক্আদরা' বিষ ভ্রদে পতিত হইব | প্রারচাই প্রতিষ্ঠা, প্রাচাই 
৯ 
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জাতীয়ত। ৃঁ 
সুখ্য গ। বহির্জগৎ অন্তর্জগতে গ্রতিঠিত, অন্তর্জগৎ বহির্জাগতে 
প্রতিষ্ঠিত নছে। ভাব ও শ্রদ্ধা, শত্কি ও কর্ণের উৎস, ভাৰ 
ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তি প্রয়োগে ও কর্ণের 
বাহিক আকারে ও উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাত্যেরা, 
প্রজাতন্ত্রের বাহিক আকার ও উপকরণ লইর! ব্যন্ত। ভাবকে 
পরিস্ুট করিবার জন্তু বাহিক আকার ও উপকরণ, ভাব 
আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ চৃজন করে। কিন্তু 
পাশ্চাতোর৷ আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত, যে সেই 
বহিঃপ্রকাশের মধ্যে ভাব ও শ্রদ্ধা মরিয়। যাইতেছে, তাহ। 
লক্ষ্য করিতে পারেন না। আক্গকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের, 
ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবলবেগে পরিশ্ুট হইয়া বাহা উপকরণ স্থজন 
করিতেছে, বাহা আকার গঠন করিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে 
লেই ভাব ভ্লান হইতেছে, সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে। প্রাচ্য 
প্রভাতোবুখ, আল্লোফের দিকে ধাবিত--পাশ্চাত্য তিমিরগামী, 
রাত্রির দিকে ফিরিয়! বাইতেছে। 
ঙ ক 
কষ 

ইহার কারণ, সেই বাহ আকার ও উপৰরণে আসন 
ফলে প্রজাতন্ত্রের ছৃশ্পরিপাম। প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণ খছুকুল 
শাসনতন্ব সৃজন করিয়া আমেরিফ! এতদিন গ্ব্ব করিতেছিল,. 
যে-আমেরিকার" তুলা স্বাধীন দেশ জগতে আর নাই। কিন্তু 
প্রন্কতপক্ষে গ্রেসিডেপ্ট ও কর্মচার্িগণ কংগ্রেসের সাহাহ্যে 


জি 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : 


শ্রদ্ধায় শামন করেন, ধনীর অন্যায় অবিচার ও দর্কাপ্রীমী 
লেকে আশ্রয় দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপব্যবহারে ধনী হন। 
একমাত্র প্রতিনিধি নির্জাচনের সময়ে প্রজার! স্বাধীন, তখনও 
ধনীর প্রচুর অর্থবায়ে নিজ ক্ষমতা অনু -রাখেন। পরেও 
প্রজায় প্রতিনিধিগণকে কিনিয়া স্বেচ্ছায় অর্থশোষণ করেন, 
আবিপতা করেন। ফাস প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার জ্মতৃষি, 
কিন্তু যে কর্খচারীবর্গ ও পুলিস গ্রজার ইচ্ছায় প্রতোক শাসন 
কার্ধ্য চালাইবার বরবস্বরূপ বলিয়া ভৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা 
এখন বন্ৃসংখ্যফ্ষ ক্ষত স্বেচ্ছাচারী রাজ! হইয়। বসিয়াছে, প্রজার 
গাহাদের ভয়ে কাতর। ইংলণ্ডে এইরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই 
বটে, ঝিস্ক প্রজাতন্ত্রের অন্তান্ত বিপদ পরিস্মুট হইতেছে। 
চঞ্চলমতি অর্শিক্ষিত প্রজার প্রত্যেক মতপরিবর্তনে শাসনকার্ধয 
ও রাজনীতি আলোড়িত হয় বলিয়া বৃটিশজাতি পুরাতন 
রাজনীতিক কুশলত। হারাই! বাহিরে অন্তরে বিপদ্ধন্ত হইতেছে। 
শাসনকর্তৃগণ কর্তবাজ্ঞানরহিত, নি্জ স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা 
করিবার জন্য নির্বাচকবর্গকে গ্রলোভন দেখাইয়া, তয় দেখাইয়া, 
তুল বুঝাই বৃটিশজাতির বুদ্ধি বিকৃত * করিতেছেন, মতির 
অস্থিরতা ও চীর্চল্যবর্ধন করিতেছেন। এই সকল কারণ বশতঃ 
একদিকে প্রজাত্বাদ ভ্রান্ত বলিয়া একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
খড়াহন্ত হই উঠিতেছে, অপরদিকে এনাফিট, দোশ্যালিষ্, 
বিশ্লবকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই ছুই গঞ্গের সত্য 
ইংলখে চলিতেছে-_রাজনীতিক্ষেতরে; আমেরিকায়, শ্রমজীবী ও 


৯৪৯ 


জাতীয়তা 


লক্ষপতির বিরোধে; জর্খলীতে, মত সংগঠনে ; জ্রান্পে, সৈস্তে 
ও নৌপৈস্তে ; রুসে, পুলিস ও হত্যাকারীর সংগ্রামে-_সর্ধর্জ 
গণ্ডগোল, চঞ্চলতা, অশান্তি । ৃ 
বহিম্ুধো দৃষ্টির এই পরিণাম অবস্তস্তাবী। কয়েকদিন 
রাজসিক তেজে তেন্বী হইয়া অনুর মহান্‌, শ্রীসম্পন্ন, অজেয় 
হয়, তাহার পরে অন্তনিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিরা 
চুরদার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সজ্ঞান কর্ম, অনাসন্ কর্ম যে 
দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচা 
ও পাশ্চাতোর একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল 
সমস্তার সন্তোষজনক নীদাংসা কার্ধ্যতঃ হইতে পারে। কিন্ত 
পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্তী হইয়। সেই মীমাংসা, করিতে 
' পারিষ না। প্রাচ্যের উপর দগায়দান হুইকা পাশ্চাতাকে 
আয়ত্ব করিতে হইবে। অন্তরে প্রতিষ্ঠা, বাহিরে প্রকাশ। 
ভাবের পাশ্চাত্য উপক্করণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব, 
নিজ স্বভাব ও প্রাচাবুদ্ধির উপযুক্ত উপকরণ কজন করিতে 
হইবে! 
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ভ্রাতৃত্ব 


জাধুনিক সভ্যতার যে তিন আদর্শ বা চরম উদ্দেট রাগী 
রাষ্ট্রবিবের মধয়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষার 
সাধারপতঃ এই তিন ভ্ স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রী বলিয়া পরিচিত । 
কিন্তু গাশ্াত্য ভাষায় যাহাকে [81601 বলে, তাহা মৈত্রী 
নছে। এমৈত্রী মনের ভাব) যে মর্বভৃতের কল্যাপের ইচ্ছা 
করে, কাহারও অনিষ্ট করে না, সেই দয়াবান। অহিংাগরায়দ, , 
সর্বভূতহিতরত পুরুষকে “মিত্র” বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাঁব। 
এইক্সপ ভাব ব্যক্তির মানমিক সশ্পত্তি,_বাক্ির ধীবন ও বর্ণ 
নির্্িত করিতে পারে) এই ভাব রাজনীতিক বা লামাজিক 
শৃধলার মুখ্য বন্ধন হও আসন্তব। ফরাদী রাষটুবিবের 
তিন তত্ব বাক্তিগত জীবনের নৈতিক নিয়ম নহে। মমাজ ও 
দেশের ব্াবস্থার নবগঠনোপযোগী নৃতর। সমাজের, দেশের বাহ 
অবস্থিতিতে গ্রকালোনুখ ্রান্কতিক মৃত, 18610 
অর্থ-্তৃত্বণ 

ফরামী বিপ্লবকারীগণ রাজনীতিক ও মাহাজিক স্বাধীনতা 
ও সাম্যলাতের জগ লালারিত ছিধেন, ভ্রাতৃত্বের উপর তীহাদের 


১১ 
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দৃঢ় লক্ষ্য ছিল না,. ভ্রাতৃত্বের অভাব ফরামী রাষ্্বিাবের 
অসম্পূর্ণতার কারণ। লেই অপূর্ব উতধানে রাজনীতিক 'ও সামাব্বিক 
স্বাধীনতা যুরোপে প্রতিটিত, হয়, রাজনীতিক সামাও কতক 
পরিমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধতিকে আধিকার 
করে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের অভাবে যুরোপে সামাজিক লাম্য অসম্ভব, 
রাতৃত্বের অভাবে যুরোপ সামাজিক সাম্যে বঞ্চিত হয়। 
এই তিন মৃলতত্বের পূর্ণ বিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর 
নির্ভর করে; সাম্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সাম্যের অবর্তমানে 
স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃত্ব সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্বের 
অবর্ধমানে সাম্য: প্রতিষ্ঠিত হুয় না ভ্রাতৃভাব থাকিলে ভ্রাতৃত্ব । 
যুরোপে ত্রাতভাব নাই, যুরোপে সাম্য ও স্বাধীনতা “কলুষিত, 
 অপ্রতিটিত, অসম্পূর্ণ, এই জন্ত মুরোপে গণ্ডগোল ও বিপ্লব নিতা 
অবস্থা হইয়া দাড়াইয়াছে, এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে যুরোপ 
সগর্বে £1০87595 বা! উন্নতি বলে। 

ঝুরোপের যেটুকু ত্রাভৃভাব, তাহা দেশ লইয়া-একদেশের 
"লোক, হিতাহিত এক, একতা জাতীর স্বাধীনতা নিরাপদ 
থাকে, এই জ্ঞান মুকোপের একত্বের হেতু । তাহার বিরুদ্ধে 
আর একটী জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে এই--ক্ামর! 
মকলে মানুষ, মানুষ দকলে এক হওয়া উচিত, মাছষে 
মাছষে ভেদ . অন্ঞানপ্রক্ত,। অনিষ্টকর ) ' জাতীহত! 
তেদের কারণ, জাতীরতা অজ্ঞানপ্রস্থত, নিষ্টকারক, অতএব 
জাতীব়ভাকে বর্জন করিয়া মনুত্যজাতির একত্ব প্রতিষ্টিত করি। 


১৬২ 


চারি বি ৪৪ 
/ ত 


বিশেষতঃ যে ক্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃদবরপ মধান্‌ 
স্সাদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, সেই তাবপ্রবণ দেশে এই ছুই 
পর়ম্পরবিরোধী জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিতেছে, অথচ গ্রন্াতপক্ষে 
এই ছুই জ্ঞান ও ভাব পরম্পর বিরোধী নছে। জাতীয়তাও 
সভা, মানবজাতির একতাও সভা, ছুই সত্যের সামঞজসোই 
মানবজাতির কল্যাণ) যদি আমানের বুদ্ধি এই সামঞজন্তে 
অসমর্থ হয়, অবিরোধী তত্বের বিরোধে আস্ক হর, সেই: বুদ্ধিকে 
্রান্ত রাজসিক বৃদ্ধি বলিতে হয়। 

সাম্যশৃন্ত রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর বিতৃষ্ণ 
হইয়া যুরোপ এখন সোশিয়ালিজমের দিকে ধাবিত হইয়াছে, 
ছুই “দল হইয়াছে, এনাকিষ্ট ও পোশ্যালিষ্ট.-এনাফি্ বলে, 
এই রাজনীতিক স্বাধীনত! মায়া, গভপর্মেপ্ট বলিয়! বড় লোকের 
অত্যাচারের যন্ত্র স্থাপন করিয়া! রাজ্রনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার 
মছুছাতে বাক্তিগত স্বাধীনতা দলন করা এই মায়ার লক্ষণ, 
অতএব সর্বপ্রকার গতর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনত! 
স্থাপন কর, গভর্ণমেন্টের অবর্তমানে কে স্বাধীনতা ও সাম্য- 
রক্ষা করিবে, বলবানের অত্যাচার নিবারপ করিবে, এই আপত্তির 
উ্তরে এনাকি বলে, শিক্ষা-বিস্তারে সম্পূর্ণ জান ও ভ্রাতৃভাহ বিস্তার 
কর, জান ও ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা ও সাদারক্ষা করিবে, বদি 
*ওকছ ত্রাতৃভাব উল্নজ্বন করিয়া! অত্যাচার করে, তাহাক্ষে যে লে 
মৃহাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। দোশ্যালি্ট এই কথ! বলে 
শা) সে বলে, গভর্ণমেন্ট পাকুক, গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন আছে, 
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কিন্তু মমাজ ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করি, 
এখন যে সমাজের ও শাসনতত্ত্রের দোষ আছে, সেই সকল 
সংশোধিত হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ সখী, স্বাধীন, ভ্রাতৃভাবাপন্ন 
হইবে। সেইঅস্ত সোশ্যালিষ্ট সমাজকে এক করিতে চায়) 
ৰাঞ্ছিগত সম্পত্তি না থাকিয়া সমাজের সম্পত্তি বদি থাকে, যেমন 
একান্সবর্তী পরিবারের সম্পত্তি কোন ব্যন্কির নহে পরিবারের, 
পরিবারই দেহ, ব্যক্তি মে দেহের অঙ্গ--তাহা হইপে সমাজে ভেদ 
থাকিবে না, সমাজ এক হইবে। 

এনাকিষ্টের তুল, ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবার পূর্বেব গভর্ণমেন্ট 
বিনাশের চেষ্টা । সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব হইবার অনেক বিল্ব আছে, 
ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্র উঠান/র নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতার 
পিশুভাবের আধিপত্য । রাজ। সমাজের কেন্দ্র, শাসনতন্ত্র স্থাপনে 
মনুত্য পত্তভাব এড়াইতে সক্ষণ। যখন সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব স্থাপিত 
হইবে, তখন ভগৰান্‌ কোনও পাধিব প্রতিনিধি নিযুক্ত না 
ফরিদা স্বয়ং পৃথিবীতে রাজ্য করিয়া সকলের ঘদয়ে সিংহাসন 
পাতিয়া বসিবেন, খৃষ্টানদের [২৩ঘা। ০£ 00৩ 98109 সাধুদের 
রাজা, আমাদের সতাধুগ স্থাপিত হইবে; মনুয্যাতি এত উন্নতি 
লাভ করে নাই যে এই অবস্থা শীত হইতে পারে, ফেল 
এই অবস্থার আংশিক উপলদ্ধি সম্ভব। 

সোশ্যালিষের তুল, ভ্রাতৃত্বের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠিত ন। করি” 
সাম্যের উপর স্রাতৃত্ব গ্রতিটার চেষ্টা। সাম্যহীন ভ্রাতৃত্ব সম্ভব 
্রাতৃত্বহীন সাম্য টিকিতে পারে না, মততেদে, কলছে, আধিপত্যের 
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রী পা ভ্রাতৃত্ব 
উদ্ধাম লালসায় বিনষ্ট হইবে। প্রথম সম্পূর্ণ ত্রাতৃম্ব, পরে 
সম্পূর্ণ মামা। ও 

্রাডৃত্ব বাহিরের অবস্থা- ভ্রাতৃভাবে হদি থাকি, সকলের 
এক সম্পর্তি। এক হিত, এক চেষ্টা যদি থাকে, তাহাকেই 
্রতৃদ্ব বলে। বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত ত্রাতৃপ্রেমে 
ভ্রাতৃত্ব সীব ও সত হয়। সেই ভ্রাতৃগপ্রেমেরও প্রতিষ্ঠা চাই। 
আমরা এক মায়ের সম্ভান, দেশভাই, এই ভাৰ একরূপ ভ্রাতৃ- 
প্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গেইভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন 


হয়, তাহাতে সামাজিক একতা হয় না। আরও গভীর স্থানে 


প্রবেশ করিতে হয়, যেমন নিজের মাকে অতিক্রম করিয়া 
সকল ধ্রশভাইয়ের মাকে উপাসনা! করি, সেইরূপ দেশকে 
গতিক্রম করিয়া জগজ্জননীকে উপলব্ধি করিতে হয়। খণ্ড- 
শক্িকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ শক্তিতে পৌছিতে হয়। কিন্ত 
যেমন তারতজননীর উপসনায় শরীরের জননীকে অতিক্রম 
করিয়াও বিশ্বৃত হই না, তেমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারত- 
জননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্বৃত হইব না, তিনিও কালী, 
তানও মা। রস 

ধর্ম ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা । সকল ধর্দ এই কথা বলে যে আমরা 
এক, ভেদ অজ্ঞানপ্রহৃত, হেষপ্রহথুত, পাপগ্রস্থত, প্রেম সকল ধর্মের 
মৃ্্শশক্ষা ।* আমাদের ধন্মও বলে, আমরা সকলে এক, ভেদবুদ্ধি 
অজ্ঞানের লক্ষণ ; জানী সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন, কলের 
মধ্যে এক আত্ম সমভাবে প্রতিষ্ঠিত এক নারায়ণ দর্শন 
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জাতীয়তা 

ককরিবেন। এই ভক্তিপূর্ণ সমতা হইতে বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি 
হর, কিন্তু এই জ্ঞান মানবজাতির পরম গন্ভব্যস্থান, আমাদের 
শেষ অবস্থায় সর্বব্যাপী হইবে, ইতিমধ্যে তাহার আংশিক 
উপলব্ধি করিতে হয়, অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, 
সর্বভূতে। মানবজাতি পরিবার, কুল, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি 
থষটি করিয়! শাস্ত্র বা নিয়মের বন্ধনে দৃঢ় করিয়া এই ভ্রাতৃত্বের 
স্থায়ী আধার গঠন করিতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পর্য্তস্ত সেই 
চেষ্টা বিফল হইয়াছে । প্রতিষ্ঠা আছে, আধার আছে, কিন্ত ভ্রাতৃত্বের 
প্রাণরক্ষক অক্ষয় কোন শক্তি চাই, যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠা 
অঙ্ষু্ণ। সেই "আধার চিরস্থায়ী বা নিত্য নূতন হইয়া থাকে; 
ভগবান এখনও সেই শক্তি প্রকাশ করেন নাই, ভিনি রাম, 
কু, চৈতন্ত, রামরুষ্খরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কঠোর 
্বার্থপূর্ণ হৃদুয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য প্রস্তত 
করিতেছেন; কবে সেইদ্দিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ 
হইয়া চির প্রেমানঙ্গ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়। 
পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন? 


আমাদের এই ভারতজননী যে জ্ঞানের, ধর্মের, সাহিতোর, শিল্পের 
অক্ষ আকর ছিল, তাহ! পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল জাতিই 
শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে নুরোগের এই 
ধারণা ছিল বে আমাদের যেমন উচ্চদরের সাহিত্য শিল্প ছিণ, 
ভারত চিত্রবিদা! তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং সে জবস 
সৌনর্ধাহীন ছিল । আমরাও পাশ্চাত্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া চোখে, 
যুরোপীয় চশমা পরিঝ! ভারতীয় চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাফ 
সিটকাইয়! নিজ মাঞ্জিত বৃদ্ধি ও নির্দোষ রুচির পরিচয় দিতাম ? 
আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরেজী ছবির ০89%এ 
বা নির্জীব অন্থৃকরণে ভরিয়া গেল, সাধারণ প্লোকের বাড়ীর 
দেওয়াল জঘন্ত তৈলচিত্রে শোভিত হত লাগিল। যে ভারত- 
জ্ঞাতির রুচি ও শিরচাতুর্ধা জগতে অগ্রতিম ছিল, বর্১-3- 
রূপগ্রছণে যে ভারতজাতির কচি স্বভাবতঃ নিতু'ল ছিল, সেই 
স্থতির চোধ অন্ধ, বৃদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী- 
মজুরের কচি হইতে অধম হইল। রাজা রবিবর্শা। ভারতের শ্রেষ্ঠ 
চিত্রকর বলিয়া বিখাহ হইতে পারিলেন। মম্প্রতি কয়েকজন 
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জাতীয়তা 
রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, 
নিজের এশ্ব্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রযুক্ত অবনীন্্রনঃথ 
ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া! কয়েকজন 
যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিন্্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাহাদের 
প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের দুচন! হইতেছে । ইহার 
পরে আশা করা যায় যে ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া 
নিজ চোখে দেখবে, পাশ্চাত্যের অছ্গকরণ পরিত্যাগ “করি 
নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ 
ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে। 
ভারতীয় চিন্রবিদ্যার উপর পাশ্চাত্যের বিতৃষ্ণার ছুই কারণ 
. আছে। তাহারা ৰলেন, ভারতীয় চিজ্জকরগণ 17800:6-এর তন্থকরণ 
করিতে অক্ষম, ঠিক মানুষের মতন মাুষ, ঘোড়ার মত ঘোড়া, 
গাছের মত গাছ না আকিয়। বিকৃত মুর্তি করেন, তাহাদের 
1680৩০0৩০ « নাই, ছবিগুলি চ্যাপটা! ও অন্বাভাবিক বোধ, 
হয়। দ্বিতীয় আপত্তি, এই সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও নুন্দর 
»রূপের নিতাস্ত অভাব। শেষোক্ত আপত্তি আর যুরোপীয় মুখে 
গুনা বায় না। আমাদের পুরাতন বুন্ধমুত্তির অতুলনীয় শাস্তভাব, 
আমাদের পুরাতন দুর্গা মূর্তিতে অপার্থিব শক্তির প্রকাশ বেখিয়া 
সুরোপীয়গণ প্রীত ও স্তত্তিত হন । ধাছার! বিলাতে শ্রেষ্ট সমালোচক 
বলিয়া বিখ্যাত তাহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতী চিত্রক্স- 
স্ুরোপের 96790৩০৮৬5 না জানুল,ভারতের যে 25792০০0+৩-এর 
নিয়ম তাহা অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ ও সঙ্গত। ভারতীয় চিত্রকর 
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ভারতীয় চিত্রাবদ্যা 


ওঅন্যান্ত শিল্পী যে ঠিক বাহ জগতের অনুকরণ করেন না 
ইয়া সতা। কিন্তু সামর্থোর অভাবে নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য বাহ্মৃশ্য 
ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তযস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ 
করা। বাহ আক্কৃতিই এই আন্তরিক সত্যের আবরণ, ছস্মবেশ-_ 
সেই ছদ্ুবেশের সৌনার্্্য মগ্ন হইয়! আমরা যাহা ভিতরে লুকাইয়! 
রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে পারি ন। অতএব ভারতীয় চি্রকর- 
গণ ইচ্ছ! করিয়া বাহ আকৃতি বালাইয়া আন্তরিক সতা 
প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন তাহার! কি সুন্দরভাবে 
প্রত্যেক অঙ্গে এবং চতুদ্দিকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানলিক 
সাব বা ঘটনার অন্তর্গত সত্য প্রকাশ করেন, তা দেখিয়! 
চমতকৃতু হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় চিত্রের প্রধানগুপ, চরম 
উৎকর্ষ। পাশ্চাত্য বাহিরের মিথা] অনুভব লইয়াই বান্ত, তাহার! , 
ছায়ার ভক্ত, গ্রাচা ভিতরের সতা অহ্সন্ধান করেন, 
আমরা নিত্যের ভক্ত। গাশ্চাত্য শরীরের উপানক আমরা আত্মার 
উপামক। পাশ্চাতা নাম রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবন্ত 
না পাইয়া কিছুতেই সন্ত হইতে পারি না। এই প্রতেদ যেধন 
ধর্থে, দর্শনে, সাহিত্ো, তেমনই চিত্রবিস্তাযও স্থাপত্যবিস্তায় সর্ধ 
প্রকাশ পার। 
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দাম বার আন! 
প্রীঅয়বিনোর পাদমূলে বিয়া! কথায় ছলে লঙ্কা দিখাজীবন 
লাভ করিবার কয়েকটি অমূল্য জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ অবলম্বনে 
এই জ্ঞান-মণির মালা গাখিয়া পুস্তকখানিকে প্রকাশিত 
করা হইল। ইহা পাঠে অস্পষ্টতা ও আধারঘের! 
জাতির জীবনে সত্যের আলোকপাত হইবে। 
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